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উৎসর্গ । 


ফাহাদের করুণাপাঙ্গে, গ্রন্থকার জগতের যাবতীয় 
নারীমুর্তির ভিতর শ্রীশ্রীজগদম্বার বিশেষ শক্তিপ্রকাশ 
উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছে তাহাদেরই শ্রীপাদপন্মে এই 
পুস্তিকাখানি ভক্তিপূর্ণচিন্তে অপিত হইল । ইতি__ 


প্রণত গ্রন্থকার । 


-্ 


নিবেদন । 


“ভারতে ঠাপ প্রথমভাগ প্রকাশিত হইল। সাধারণে 
ইহার আদর দেখিলে, দ্বিতীয়ভাঁগ প্রকাশের ইচ্ছা রহিল। 
শক্তিপূজা, বিশেষতঃ মাতৃভাবে শক্কিপূজা ভারতেরই নিজন্ব 
মম্পত্তি। মাতৃ ভিন্ন অন্ত ভাবের শক্তিপুজার কিছু কিছু মাত্রই 
অন্যান্য দেশে লক্ষিত হইয়া থাকে । বাস্তবিক অগৎকারণকে “মা” 
বলিয়া “জগদম্বা” বলিয়া ডাঁক। একমাত্র ভারতেই দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়। আবার বহুকাল পবিত্র ও সংযত ভাবে শক্তিপূজার ফলে 
ভাঁরতের খষিরাই প্রথম জাত হইয়! প্রচার করিয়াছেন যে, জগস্বা 
সগ্ডণা এবং নিগুণা উভয়ই। পুরুষ ও প্রকৃতি, ব্রহ্ম ও মায়া 
বলিয়া ভারতের দর্শনকার যে ছুই পদার্থ জগতের মুলে নির্দেশ 
করিয়াছেন, উহা! একই বস্তর একই কালে বিদ্যমান, ছুই বিভিন্ন 
ভাব বা প্রকাশবিশেষ । তবে দেশকালাবচ্ছিন্ন বা নামরূপাবলম্বনে 
সবাস্থান্তর্জগৎ-উপলব্ষিকারী মানবমন একই কালে, একেবারে 
জগদম্বার ঁ ছুই ভাব সাক্ষাৎ প্রতাক্ষ করিতে অক্ষম । কারণ, 
মানবমন স্বভাবতঃ এমন উপাদানে গঠিত যে, উহ! আলোকান্ধ- 
কারের ন্যায় পরম্পরবিকদ্ধ দুইটি ভাবকে একত্রে একই সময়ে 
গ্রহণে অপারগ | ফেজন্য দেশকালাবচ্ছিন্ন সগুণ ভাবের উপলব্ধির 
সময় দে জগদন্বার নিণুণ ভাব উপলব্ধি করিতে পারে না) এবং 
সমাধি সহাঁয়ে উচ্চ ভূমিকায় আরোহণ করিয়া যখন সে জগন্মাতার 
নি স্বরূপের প্রত্যক্ষ করে, তখন আর তাহার নয়নে তাহার 
সগুণ, ভাবের ও সগুণ-ভাবপ্রস্থত জগতের উপলব্ধি হয় না ! তবে 
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সমাধিভূমি হইতে নামিয়া পুনরায় সাধারণভাব প্রাপ্ত হইলেও 
তাহার সমাধিকালান্ভূত জগদশ্বার নিগুণ ভাবের যে কতকটা 
স্থৃতি থাকিয়া যায়, তাহাতেই সে নিঃসংশয় বুঝিতে পারে, তিনি 
নিগুণা ও সগ্ুণা উভয়ই । সেজন্য জগৎকারণের স্বরূপসম্বন্ধীয় 
পূর্ণ সত্য উপলব্ধি করিবার একমাত্র পথই যে নিবিকল্প সমাধিলাভ, 
একথা ভারতের সকল খধি ও দর্শনকারই একবাক্যে স্বীকার 
করিয়া গিয়াছেন। 

প্রতীকাবলম্বনে শক্তিপূজা যে ব্ী সমাধিলাভের সহায়ক, 
একথাঁও ভারতের খধষি ও আচারধ্যেরা আবহ্মাঁনকাঁল হইতে 
নিজের! উপলব্ধি করিয়! জনসাঁধারণে প্রচার করিয়া আসিতেছেন। 
প্রশ্ন উঠিতে পারে-_ প্রতীক কাহাকে বলে? শান্ত্রকাঁর বলেন__ 
আস্তর ও বাহজগতের অন্তর্গত ঘষে সকল বিশেষ শক্তিশালী পদার্থ 
মানবমনে স্বভাবতঃ অনন্তের ভাব উদ্দিত করিয়!, তাহাকে জগত 
কারণের অনুসন্ধান ও সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষকরণে নিযুক্ত করে, 
তাহীকেই প্রতীক বলে। আর ধাতু, প্রস্তর বা মৃত্তিকাঁদি কোন 
প্রকারেই পদার্থ-গঠিত কৃত্রিম মুর্তিবিশেষে, জগৎকীরণের স্ৃষ্ট- 
স্থিত্যাদি গুণরাঁশির আরোপ বা আবেশ কল্পনা করিয়া! পৃজা- 
ধ্যানাদি-সহায়ে জগন্মাতার সাক্ষাৎ স্বরূপের উপলব্ধি করিবার 
চেষ্টা করাকেই প্রতিমাপুজা বলে। “অত্রন্ষণি ব্হ্দৃষ্টানসসন্ধানং” _ 
অর্থাৎ যাহা সদীমস্বভাবহেতু পূর্ণব্্ষ নহে, শ্রী প্রকার কোন 
পদার্থ বা প্রাণীকে ব্রহ্ম বলিয়া ধরিয়া লইয়া পূর্ণবরন্মের স্বরূপান্ু 
ভূতির চেষ্টা করার নামই প্রতীক ও প্রতিমাপুজা । 

আবার স্বপ্প চিন্তার ফলেই প্রতীতি হইবে বে, প্রতোক প্রতীক 
ৰা প্রতিমার পশ্চাতে সাধক চিরকাল জগৎকারণের গুণ বা শক্তি- 
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বিশেষেরই পরিচয় পাইয়া বা আরোপ করিয়া তাহার পূজা করিয়া 
আসিয়াছে। অতএব অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত সাধকগণ অগণ্য 
দেব-দেবীর মুর্তি অবলম্বনে আবহমানকাল ধরিয়া কোনও ন! 
কোনও ভাবে বে শক্তিপূজাই করিয়া আসিয়াছে এবং এখনও যে 
তাহাই করিতেছে, এ বিষয় বুঝিতে আর বিলম্ব হয় না। বাস্তবিক 
সাধক জগৎ্কাঁরণকে পুরুষ বা স্ত্রী যে ভাবেই গ্রহণ করুক না কেন, 
তাহার নিজ প্ররুতিগত সংস্কারের অধীন হ্ইয়াই উহা! করিয়া 
থাকে এবং এ ভাবাবলম্বনে জগৎকাঁরণের শাক্তরই পূজা করিয়! 
থাকে । 

যে কোনও ভাবাঁবলম্বনে, ঘে কোনও প্রতীকেই জগচ্ছক্তির 
উপাসনা করা হউক না কেন, উহাতে সাধকের মনের সম্পূর্ণ 
অনুরাগ ন! পড়িলে, সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় না। এ সম্পূর্ণ 
অন্গুরাগ বা ভক্তিই তাহাকে ধীরে ধীরে পৃথিবীর সর্বপ্রকার 
ভোগন্থুখকে তুচ্ছ জ্ঞান করাইয়া সর্ধপ্রকার স্থার্থানুসন্ধানের হস্ত 
হইতে বিমুক্ত করিয়া দেয়। থে ভাবাবলম্বনেই সাধক সাধনায় 
প্রবৃত্ত হউক না কেন এবং সাঁধনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে তাহার 
মনে যতই স্বার্থপরতা এবং ভোগসুখেচ্ছা থাকুক না কেন, 
কোঁনরূপে একবার তাহার মনে আপন উপান্তের উপর একবিন্দু 
যথার্থ অনুরাগ উপস্থিত হইলে, আর তাহার বিনাশ নাই। এ 
অন্ুুরাগসহাঁয়ে তার ওঁ ভাবাস্কুর ধীরে ধীরে পুষ্ট ও বদ্ধিত হইতে 
থাঁকে এবং খঁ ভাবসিদ্ধির জন্ত কালে তাহাকে সম্পূর্ণ স্বার্থবলি বা 
আত্মবলি দিতে সক্ষম করে। জগৎকারণের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের 
জন্যঃ প্রবল অন্নরাগে, সর্বপ্রকার ভোগন্থথ মন হইতে এককালে 
ধরূপ ত্যাগ করাকে নানা দেশের ধর্শাস্ত্র নানাভাবে ও ভাষায় 
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বর্ণনা করিয়াছেন । ঈশাহি ধর্্মশান্জ বলিয়াছেন--:105৪11) ০£ 
0)6০1৭ 777817--পুরাতিন মানবের মৃত্যু; ভারতের দার্শনিক 
বলিয়াছেন_ ত্যাগ ও বৈরাগ্য-সাহাঁষ্যে মনের নাঁশ করা; তন্্কাঁর 
বলিয়াছেন-_দেবীর সম্মুখে আত্মবলিদান দেওয়া; যোগী 
বলিয়াছেন-_পুর্ণ একাগ্রতা বা চিত্তবৃন্তিনিরৌধ। নানা জাতির 
ভিতর খ্রর্ূপে এ একই মানসিক অবস্থা যে কতপ্রকারে বর্ণিত 
হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা স্ুকঠিন। 

ভারতের খধষি এবং আচার্যের৷ আবার ভিন্ন ভিন্ন প্ররুতি বা 
স্কারবিশিষ্ট সাধকের পক্ষে জগৎকাঁরণের ভিন্ন ভিন্ন ভাঁবাশ্রয়ে 
উপাঁসন! ইষ্ট বলিয়া প্রচার করিয়! তাহাদের প্রত্যেকের ভাবসিদ্ধির 
জন্য ভিন্ন ভিন্ন মার্গের উপাসনা! নির্দেশ করিয়াছেন । এক 
ভাবের উপযোগী মার্গবিশেষের উপাসনার সহিত অন্যভাবোঁপযোগী 
অন্য মার্গের উপাসনার বিশেষ প্রভেদ যে বিদ্যমান, একথা আর 
বুঝাইবাঁর আবশ্তকতা নাই এবং তজ্জন্ঠই গ্রীম্যকথায় যেমন বলে -- 
“যে বিবাহের যে মন্ত্র, তাহার উচ্চারণ চাঁই+__অথবা সাধক যে 
ভাবসিদ্ধি-বাঁসনায় উপাসনাঁয় বদ্ধপরিকর হইয়াছে, তছুপযোগী 
মার্গেই তাহার অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। নতুবা ফলসিদ্ধি স্দুর- 
পরাহত থাকিবে । বৈষ্ণবতন্ত্রোস্ত সখ্য, বাঁৎসলাঁদি ভাবসিদ্ধির 
জন্য ৬কালীপুন্জা করিয়া বীরাচারে ভোগরাগাদির অনুষ্ঠানে 
কখনই ফলসিদ্ধি হইবে না । “গুরুত্রপ্ধা গুরুবিষুণঃ_ ইত্যাদি মন্ত্র 
পাঠই করিলাম অথচ গুরুকে সখী করিতে যথাসাধ্য সেবা ও 
অর্থব্যয়ে কুষ্ঠিত হইলাম, এস্তিয়ঃ সমস্তা নকলা জগতৎসু”-_হে দেবি, 
তুমিই যাবতীয় স্ত্রীমূর্তিরূপে আপনি প্রকাশিতা৷ হইয়া রহিয়াছ”-_ 
ইত্যাদি চণ্তীতে লিপিবদ্ধ স্তবাঁদি পাঠ করিয়াই আবার পরক্ষণে 
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মাতা, জায়া বা ছুহিতার উপর নির্দয় ব্যবহার করিলাম !__খঁরূপেও 
ভাঁবসিদ্ধি হইতে পারে না। এই প্রকার সর্বভাবসিদ্ধি সম্বন্ধেই 
বুঝিতে হইবে । অতএব আপন গন্তব্য পথে নিষ্ঠা রাখা, ভাবের 
ঘরে চুরি না করা এরং জগদশ্বার স্বরূপ উপলব্ধির সহায় হইবে 
বলিয়। ঘে ভাঁবে বে প্রতীকই অবলম্বন করিয়া থাকি না কেন, এঁ 
প্রতীকটিই তিনি__অপর সকল বস্ত্র ও ব্যক্তি তিনি নহেন--এরূপ 
সঙ্কীর্ণ ভাব যাহাতে মনে উদয় না হয়ঃ ততপ্রতি দৃষ্টি রাখা__এই 
কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইলেই প্রতীকোঁপাসনা 
অশেষ মঙ্গলের হেতু হইয়! চরমে সাঁধককে সমাবি-ধনে ধনী করিয়। 
থাকে । 

আর এক কথা- আমাদের পূর্বোক্ত বক্তব্য বিষয় পাঠকের 
সহজে হৃদয়গ্গম হইবে বলিয়া আমরা পুস্তকের স্থলে স্থলে ব্যবহারিক 
জগতের ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনাবলী প্রভৃতি দৃষ্টান্তস্বরূপে প্রয়োগ 
করিয়াছি । বর্তমান সময়ের বিপ্লববাদীরা অনেক সময়ে এরূপ 
ইতিহাস ও আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের ভাষাবরণে আপনাদের গুপ্ত 
অভিপ্রায় প্রকাশ করা কেহ না ভাবিয়া বসেন-__-আমরাও তদ্রুপ 
করিয়াছি বা আমাদের তাহাদের সহিত কিছুমাত্র সহানুভূতি 
আছে! তজ্জন্ত এস্থলে স্প্ই বলিয়া রাখা ভাল বে অশ্রদ্ধা, 
হঠকারিতা, অবিবেচকতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতাতেই এ দলের জন্ম! 
বাঁজার মনে অনর্থক,সন্দেহ উৎপাদন করিয়৷ উহারা ভারতের সমগ্র 
রাজভক্ত প্রচ্গার সমূহ অকল্যাণ ও ক্ষতি সাধিত করিয়াছে ; 
উচ্ছ,ঙ্খলতাঁর প্রশ্রয় দরিয়া ভদ্রবংশীয় বাঁলকদিগকে হীন দ্থ্য- 
তশ্করাদিতে পরিণত করিয়াছে) এবং ধর্মের ভাণে স্বার্থসিদ্ধি 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সত্য ও সমাধিপুত গৈরিক বসনে জুয়াচুরির 
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কলম্ককালিম! অর্পণেও কুষ্টিত হয় নাই! ইউরোগীয়দিগের ভিতর 
একটি প্রবাদ আঁছ যে, “দশ্মতানও স্বার্থসিদ্ধির জন্য শান্ত্বচন উদ্ধৃত 
করিয়৷ থাকে” । ইহাদের অধিকাংশের পর পর কার্যকলাপ 
দেখিয়া! সহান্ভূতি হওয়া দূরে থাকুক, এঁ কথারই মনে উদয় হয়। 
বলা বাহুল্য, উচ্ছ ঙ্খলতা ও অসত্য কখনও কোন কালে, ধর্ম 
দূরে থাকুক, কোনও বিষয়েই উন্নিতিলাভের মোপান হইতে 
পারে না। অলমতিবিস্তরেণ__ইতি 


এনকারশ্ত | 
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প্রন প্রস্তাব । 
শক্তিতত্ব ও পুক্ঞাপদ্ধতি | 


“্যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা। 
নমস্তন্তৈ নমস্তন্তৈ নমন্তন্তৈ নমো নমঃ ॥” 


“জড়, চেতন, সকলের মধ্যে কোথাও গুপ্ত, কোথাও ব্যক্ত- 
ভাবে অবস্থিত শক্তিরূপিণী দেবীকে আমরা বার বার প্রণাম করি ।” 

হে পাঠক! নবধুগে নবোদ্যমে সনাতনী শক্তি আবার জাগরিতা ! 
ভগবান্‌ শ্রীরামরুঞ্জদেবের অলৌকিক ত্যাগ তগন্তা ও নিরন্তর 
সপ্রেমাহ্বানে ইনি প্রবুদ্ধা হইয়াছেন এবং নরদেব শ্রীবিবেকানন্দের 
গুরুগন্ প্রাণতায় প্রসন! হইয়া পরমকল্যাণে নিষুক্তা হইয়াছেন ! 
অতএব সমগ্র ভারত এবং কালে সমগ্র পৃথিবীও যে ইহার পবিত্র 
স্পর্শে নবভাবে পূর্ণা হইয়া একদিন কৃতার্থ হইবে, ইহাতে সন্দেহ 
নাই। কারণ, ব্রহ্মসদ্ভাবে ব্রহ্ম ণক্তি- -সর্বদ। অমোঘ, অবিনাশী-_ 
সর্ধাস্তনিহিত থাঁকিয়! সর্বদা! সকলের নিয়মনকরী ! 

শক্তির বিচিত্র গ্রভাবেই সর্ষপহুল্য বাজে বিশাল বৃক্ষ, মাংসপিও 
মনুষ্যণরীরে জড়জগনিয়ামিক! ট্তৈন্যময়ী বুদ্ধি এবং আকাশাপেক্ষাও 
তরল, ইন্দ্রিয়াতীত মনে সমস্ত বিশ্বংসার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে! 
সাধারণ শক্তির প্রভাঁবই যখন এমন অদ্ভুত, তখন অন্তর্জগন্লিয়ামিকা 

| 
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আধ্যাত্মিক শক্তির মহিমাঁর কিরূপে ইয়ন্ত। হইবে ? কেনই বানা 
জগৎ আবহমান কাল ধরিয়! উহার পুজায় প্রাণপাঁতে অগ্রসর 
হইবে? আবার জগতে নবপ্রবোধিতা শক্তির পৃজ৷ প্রসারিত 
হইবে! আবার ভারত, ভগবান্‌ শ্রীরামরুষ্$-প্রবোধিত সনাতনী 
ব্র্মশক্তির পূজা করিয়া নিজে ধন্ঠ হইবে এবং অপরকে ধন্য করিবে! 
অতএব শক্তিতত্ব এবং শক্তিপুজ্জা সম্বন্ধে ছুই চারি কথা বলিবার 
ইহাই উপযুক্ত কাল। 

শুত্রশির বেদ বলেন-_প্রচীনা হইলেও শক্তি ?নত্য নবীনা 
গুপ্তভাব হইতে ব্যক্তা হইলেই নবীনা বলিয়া প্রতীয়মান! । নতুবা 
প্রীরামকষ্তদ্রেব যেমন বলিতেন, “চিকের আড়ালে দেবী সর্ব্বদাই 
রহিয়াছেন |” শক্তির হাস নাই, বৃদ্ধি নাই, লোপ ত দূরের কথা। 
ধন ব! হুক্ম আবরণের মধ্য দিয়া দেখিয়াই আমরা উহাঁর কখন 
হ্বাস, কখন বৃদ্ধি, আবার কখন বা একেবারে লোপ কল্পনা করিয়া 
থাকি মাত্র । 

এক শক্তিই কতবার গুপ্ত হইতে ব্যক্ত এবং ব্যক্ত হইতে গুপ্তভাব 
প্রাপ্ত হইল, কে তাহা বলিতে পারে? যতবার ব্যক্ত, ততবার 
নুতন । বতবার গুপ্ত, ততবার লুপ্ত বলিয়া অনুভূত হইল। কালে 
কালে এই খেল চলিয়াছে। দেশ, মহাদেশ, পৃথিবী, অখিল 
জগৎ লইয়।__-জাতি, সমাজ, প্রত্যেক পরিবার এবং ব্যক্তিকে লইয়া 
এই খেল! নিত্য চলিয়াছে। কত গ্রহ চূর্ণিত এবং কত গ্রহ পুনর্গঠিত 
হইল, কত দেশ পর্বতায়িত এবং কতই বা সমুদ্রকবলিত হইল, 
কে নির্ণয়ে সক্ষম ? এক গ্রহ বা পৃথিব্যন্তরস্থ এক দেশের কতবারই 
ব। এই দশা হইল, তাহাই বাকে বলে? তুষাবাবৃত হিমালয়শৃঙ্গে 

খ 
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সমুদ্রগর্জনের এবং সমুদ্রগর্ভে দেশ-জনপদের অস্তিত্বের ইতিহাস 
বর্তমান ! প্রসিন্ধিই আছে, “শতবর্ষে জনপদ, আবার শতবর্ষে 
অরণ্য ।* 

এইরূপে কত জাতি ও সমাজ উন্নত, অবনত এবং পুনরায় 
উত্থিত হইতেছে, তাহ! কে বলিৰে ? আবার, শৈশব, যৌবন এবং 
বাদ্ধক্যে ব্যক্তিগত শক্তির তারতম্য কেই বা না প্রত্যক্ষ করিয়াছে ? 
পুনজ্জন্মে সেই শক্তির পুনবিকাশ+ ভারতের কোন্‌ যোগী খধিই না 
অনুভব করিপ়াছেন ? অতএব ভাবির! দেখিণে-_ প্রকুল্নকমলোপরি 
অধিষ্িতা, লবুকায়!, অপূর্ব সুন্দরীর পুনঃ পুনঃ গজ গ্রাস এবং গজ- 
উদ্দার করিবার কথা আর কবিকল্পনা বপিঘ়।ই মনে হয় না! অথবা 
দেবি নারদ-দৃ ভাগবতী মায়ার-সচীছিদ্রে বারংবার হস্তী প্রবিষ্ট 
এবং নির্মত করাইবার কথাতেও আর নশ্দিহান হওয়। যায় না! 
ভগবান্‌ শ্রীরামকঞ্চদেৰ একদিন জগঞ্জননী মহামায়ার স্বরূপতত্ব 
অবগত হইতে অভিলাষী হইয়া দেখিয়াছিলেন-_অন্থপমা সুন্দরী 
নারী, সর্বাগ সুন্দর পুত্র প্রদবে এবং লালন পালনে অশেষ আয়াল 
স্বীকার করিয়া আবার তাহাকে কিছুকাল পরে সহর্ষে গ্রাস 
করিলেন 1__শক্তিতন্ব আলোচন! করিলে, শক্তি যে একাধারে প্রসব 
ও প্রলয়রূপ বিপরীত গুণধারিণী, একথাই পরম সত্য বলিয়। অনুভূত 
হয়। আধুনিক দার্শনকও সিব্ধাস্তে উপনীত হইয়াছেন, শক্তির 
বিনাশ ব। পরিমাণের, হ্রাস নাই । গুপ্ত ও ব্যক্তভাব হয় মাত্র । 

ভাবরাজ্যেও তাহাই ।--ভাবরাজ্যে বা সুক্ষ মনোরাজ্যেও শক্তির 
এই খেল! বর্তমান । এক জাতি, সমাজ বা ব্যক্তি-উপলব ব্যবহারিক 
ও পারমার্থিক ভাব কালে অস্কুরিত, বদ্ধিত, পরিণত এবং লুণ্ত হইয়া 
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আবার সেই ভাবতরঙ্গ অপর জাতি বা সমাজ বা ব্যক্তির ভিতর 
প্রবিষ্ট ও প্রকাশিত হইয়! নৃতন বলিয়! উপলব্ধ হয়। মহাঁশক্তির 
বিচিত্র লীলাঁয় & দ্বিতীয় জাতি উহার পুরাতনত্ব আদৌ অনুভব না 
করিয়া ভাবে, এ ভাব জগতে আর কখনও উদ্দিত হয় নাই, এবং 
মদগর্কে স্ফীত হইয়া জটিল জীবনসমন্তার এক অপূর্ধ্ব সরল সমাধান 
তৎকর্তৃক আবিষ্কৃত, এই কথা প্রচার করে ! 

আধুনিক ইউরোপ ও আমেরিকাই ইহার দৃষ্াত্তস্থল। প্রাচীন 
ভারত, মিসর, গ্রীস ও অন্তান্ত দেশের সামাজিক, নৈতিক, 
আধ্যাত্মিক এবং অপরাপর ভাবতরঙ্গ এখন ্ী সকল দেশে কিঞ্চিৎ 
পরিবর্তিত এবং পুষ্ট হইয়া সমুখিত হওয়ায় এ সমস্ত দেশবাসীর 
মদগর্বব প্রত্যক্ষ । পাশ্চাত্য দার্শনিক ! তুমি ক্রমবিকাশ, স্তী- 
নির্বাচন, সন্তানান্গগত পিতৃগুণবাঁদ ইত্যাদি লইয়া “জীবনশঙ্কার সরল 
সমাধান আবিষ্কৃত বলিয়া! সমগ্র জগৎকে আহ্বান করিতেছ-__ 
কিন্ত বৃথা গর্ব । ভাঁবতরঙ্গ আবার স্থানান্তরিত হইবে-_আলোকের 
পর অন্ধকার এবং জীবনের পর মৃত্যু আবার আসিয়। উপস্থিত 
হইবে। জীবনশঙ্কার একটা জাতিগত সমাধান দুরপরাহতই 
থাকিবে! তবে ব্যক্তিগত সমাধান ?__আবহমানকাঁল ধরিয়া 
যাহ! হইয়াছে__ঘুড়ি লক্ষে ছুটা একটাই কাটিয়াছে ও কাটিবে। 

ইউরোপ! তুমি ক্ষত্রশক্তি এবং বৈশ্তশক্তির উপাসনায় হৃদয়ের 
শোণিত বিন্দু বিন্দু দান করিয়াছ। সেই কঠোর তপস্তাই তোমায় 
উ্নতশির করিয়াছে । আমেরিকা ! তুমি এঁ ছুই শক্তির সহিত 
আবার শৃত্রশক্তির আরাঁধনে ততপর। তজ্জন্তই তোমার এত শীঘ্র 
জাতীয় উন্নতি। কিস্তুআঁবার তোমরা মহাঁশক্তির আবাঁধনাঁয় 
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অবহেল! করিবে এবং কালে ভুলিয়া যাইবে । আবার সেই 
“সহম্রপরম! শতমুলা শতান্কুরা” দূর্ববাদেবী অন্টের আরাঁধনায় প্রসন্ন 
হইয়া অন্যত্র উদ্দিতা হইবেন। ইহাই নিয়ম ! 
গুপ্ত হইতে ব্যক্ত এবং ব্যক্ত হইতে গুপ্ত শক্তির এই ছুই 
ভাঁবের খেল! জগতে নিরন্তর সর্বত্র বিরাজিত। যে ব্যক্তি, সমাজ ও 
জাতিতে শক্তির প্রথমোক্ত ভাঁবের খেল! হইতেছে, তাহাকেই 
আমরা জীবন্ত, উন্নতিশীল এবং ভাঁগ্যবান্‌ বলিয়া বোধ করিতেছি 
এবং যাহাতে শেষোক্ত ভাবের খেলা, তাহাতেই বার্ধক্য, শ্রীহীনতা, 
অবনতি এবং মৃত্যুর ছায়া উপলদ্ধি করিতেছি। 
আবার, বহুকাল গুপ্তভাবে অবস্থিত শক্তির বিকাশ যে শরীর- 
মন আশ্রয়ে হয়ঃ বা! ব্যক্ত শক্তির কাধ্যক্রম যাহার দ্বারা যথাযথ 
পঠিত হয়, শ্রদ্ধীভক্তি-প্রণোঁদিত হইয়া তাহাকে আমর! কতই না 
উচ্চাসন প্রধান করিতে বাধ্য হই ! জড়রাজ্যে তিনি-_-আবিফারক, 
মনোরাজ্যে__দার্শনিকঃ এবং ধর্্মরাজ্যে-_মুক্তস্বভাব খষি অথব। 
শুদ্ধসন্ববিগ্রহধারী অবতার ! 
পঞ্চেন্দ্রিয়ের দারা যাহা কিছু স্পর্শ করিঙ্েছি, মনের দ্বারা যাহা 
কিছু চিন্তা, বা কল্পনা দ্বার! যাহা কিছু অনুমান ও গঠন করিতেছি, 
সকলই শক্তিসহাঁয়েঃ সকলই শক্তিরাজ্যের অধিকারভূক্ত। বেদমুখে 
দ্রেবী বলিতেছেন-- 
“ময়া সোহব্মত্তি যো বিপশ্ততি 
বঃ প্রাণিতি ঘ ঈং শৃণোত্যুক্তং। 
অমন্তবে! মাং ত উপক্ীয়স্তি 
শ্রধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥ 
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অহং কুদ্রায় ধন্ছরাতনোমি 
্রহ্মদ্িষে শরবে হস্তবা উ। 
অহং জন্ায় সমদং কৃণোম্যহং 
গ্াবাপুথিবী আবিবেশ ॥” 
খাক্‌-_দেবী স্থক্ত | 
“আমার দ্বারাই লোকে জীবিত রহিয়াছে; অন্নগ্রহণ এবং 
শ্রবণাদি করিতেছে। আমকে যে অবহেল! করে সে বিনষ্ট হয়। তুমি 
শন্ধাবান, এইজন্য তোমাকে এসকল বলিতেছি। ত্রহ্মশক্তির হিংদক 
অস্থরদিগের বধের নিমিত্ত ধনুধর্ণরী রুদ্রের বাহুতে আমিই শক্তিরূপে 
অবস্থিতা ছিলাম । আমিই লোকরক্ষার জন্ত যুদ্ধকার্ষ্যে নিষুক্তা হই । 
আমিই আকাঁশ এবং পৃথিবীর মধ্যে প্রবিষ্টা হইয়া রহিয়াছি।” 
শক্তিরাজ্যের পূর্বোক্ত অদ্ভুত বিস্তৃতি যিনি একবার উপলব্ধি 
করিয়াছেন, তিনি বুঝিয়াছেন যে; শক্তিপুজাতেই জগৎ চিরকাল 
ব্যাপৃত। শক্তি আরাধন! ভিন্ন সংসারে অন্য কোনরূপ উপাসনাই 
কখন হয় নাই বা হইবে না! জড়, চেতন, সকলেই যুগযুগান্তর 
ধরিয়া! আজীবন শক্তি আরাধনায় ব্যস্ত থাঁকিয়াও পুজা সাঙ্গ করিতে 
পারিতেছে না । পারিবে কি কোন কালে? যদি পারে, সেও 
শক্তিসহায়ে-_ 
সৈষা প্রসন্ন! বরা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে । 
প্রসিদ্ধি আছে. শক্তিপূজার ফল হাতে হাতে পাওয়া যাঁয়ঃ 
বিশেষতঃ কলিতে ) অন্ত দেবতা সব নিদ্রিভ ; শক্তিপৃজী সম্বন্ধীয় 
তন্ত্রসমূহ ভিন্ন অন্ত শান্তর সমূহের নির্ব্বিষ ভূজগের ন্যায় বৃথান্ফালন । 
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কথাটা সম্পূর্ণ ন! হউক, কতক সত্য বটে। কারণ, প্রত্যক্ষ 
দেখিতেছি, মানুষ জড় বা মনোরাজ্যে যাহা কিছু অধিকার লাভ 
করিয়াছে, সব শক্তি আঁরাঁধনের ফলে। জড়শক্তি বলিয়া যাহা 
সাধারণ মানবের প্রত্যক্ষগোচর, তদারাঁধনার ফলেই তাহার শারীর- 
বিজ্ঞান, ভূতবিজ্ঞানঃ রোগশান্তি, মহামারীর প্রতিবিধান, আহার- 
সংস্থান, ধনাঁগমের বিবিধ উপায়, যুদ্ধবিগ্রহের উপযোগী অস্ত্র শন্ত 
প্রভৃতি করতলগত | তেমনি, মানসিক শক্তি বলিয়া যাহা পরিচিত, 
তদ্ুপাসনায় মানবের মনোবিজ্ঞান, কবিত্বৎ সংঘম, বিবাহবিধান, 
সভ্যতা, নীতি, সমাজগঠন, রাজনীতি প্রভৃতি, এবং আধ্যাত্মিক 
শক্তির উদ্বোধনে ব্রহ্মচরধ্য, সতা, সন্তোঁব, শমদমাদি সাধনসম্পত্তি 
এবং পরিশেষে সর্ববাধাবিনির্মুক্তিরূপ পরম পুরুষার্থও তাহার 
আয়ভীভূত ! অবশ্য এ সকল বহুলোকের বহুকাল ধরিয়া বুভাবে 
শক্তি উপাসনার ফলে আসিয়৷ উপস্থিত হইয়াছে । কিন্তু মানুষ 
সর্বকালে যতটুকু শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত যে কোনও শক্তির যে 
পরিমাণে উপাসনা করিয়াছে, সেই পরিমাণে ফলও হাতে হাতে 
পাইয়াছে। একালের উপাঁসকদেরও এ কথা প্রত্যক্ষান্নভূত । 

তবে অঙ্গহীন হইলে বা বিধি ও শ্রদ্ধা-বিরহিত্ত হইলে পুজার 
সম্পূর্ণ ফললাভ অসম্ভব এবং সময়ে সময়ে বিপবীত ফলও ঘটিয়া 
থাকে । যে পূজায় যেঘে উপকরণ আবশ্যক; তাহা আয়াসদাধ্য 
হইলেও একত্র করিতে হইবে ; যে কারণসমুহের সংযোগে যে বিশেষ 
ফলের উৎপত্তি, সে সমূহের একত্র সংযোগ চাই । এ কথাটি যেমন 
বড়ই সোজা, তেমনি বার বার মানুষ ভুলিয়া যায়। এদেশে আমরা 
একথাটি আজ কাল কত্রই না ভুলিয়াছি !-__-ফলও তত্রপ পাইতেছি। 
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সমগ্র দেশ আজ শক্তিপুজার আড়ম্বরে বাস্ত থাকিয়াও নিববীর্য্য, 
ধর্মহীন, বিগ্যাহীন, ধনহীন, অন্নহীন, শ্রীহীন । দোষ- _পুজাবিধির 
ব্যতিক্রম। রসায়নবিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভ করিবে বলিয়া, যদি কেহ 
তরিসন্ধা| স্লান, হ্বিধ্যান্ন ভোজন এবং নির্জনে বীজমন্ত্র জপ করিতে 
থাকে, তাহার ফল-প্রত্যাশা কোথায়? তাহার ইষ্টশক্তি-উপাসন। 
অঙ্গহীন | মহাঁমারীর প্রতিবিধান উদ্দেশ্যে যদি কেহ বাহাশৌচের 
বিধানসকল সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়া, খাগ্-পানীয়ের বিচার না 
রাখিয়া কেবলমাত্র কয়েক ঘণ্টা উচ্চরোলে হরিসম্কীর্ভন করে, তবে 
তাহার চেষ্টা বাতুলতা৷ ভিন্ন আর কি বলা যাইবে? তাহার 
ইষ্টপূজার উপকরণসমূহের অত্যন্তাভাব। ছুূর্ভিক্ষের করালবদন হইতে 
দেশোদ্ধার করিবে বলিয়! য্দি কেহ কেবলমাত্র রক্ষাঁকাঁলীর পুজা! 
দিয় নিশ্চিন্ত থাকে, নূতন উপায়ে অর্থাগম, অন্নবৃদ্ধি এবং অন্যান্ত 
উপযোগী উপায়সকলের প্রতি লক্ষ্য ও চিন্তা না রাখে, তাহার 
আরাধনাঁও অঙ্গহীন বৈ আর কি বলা যাইবে? স্বদেশের কল্যাণ- 
সাধনের জন্য যিনি 'অহরহঃ বন্তৃত। দ্রানেই ব্যস্ত, কিন্তু একবিন্দু 
্বার্থত্যাগে সর্বদাই পশ্চাৎপদ, তাহার উপাসনাই বা কি ফল প্রদান 
করিবে ? কথায় ঝুলে, “যে বিবাহের ষে মন্ত্র” তাহার উচ্চারণ চাই। 
এইবপ শ্রদ্ধাহীন, বিধিহীন, মন্ত্রহীন, অদক্ষিণ পূজা করিয়! বলিব, 
পূজার ফল ত পাইলাম না|” হায় মানব! তোমার সহজ বুদ্ধির 
কি একান্ত অভাবই হইয়াছে ! শাস্ত্র ত তোমায় বার বার বলিতে- 
ছেন, কোন কার্ধ্য স্থুসিদ্ধ হইতে পাঁচটি কারণের প্রয়োজন-_ 
অধিষ্ঠানং তথ! কর্তা করণঞ্চ পৃথখ্বিধম্‌ । 
বিবিধাশ্চ পৃথক্‌ চেষ্টা দৈবঞ্থৈবাত্র পঞ্চমম্‌॥ গীতা । 
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যথা-_উপযুক্ত দেশ, উদ্ভমশীল কর্তা, সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় গ্রাম, বার বাঁর 
উগ্ভম এবং দৈব | সহজ জ্ঞানেও ত বার বার উপলব্ধি করিতেছ যে, 
এক হস্তে দৈব এবং অপর হস্তে পুরুষকারকে দৃঢ়রূপে ধারণ করিলে 
তবেই গন্তব্য পথে অগ্রসর হওয়া যাঁয়। নতুবা পুরুষকারসহায়ে 
চেষ্টা ও নির্ভরশীলতা এতদুভয় তোমায় ভগবাঁন্‌ কেন দিয়াছেন ? 
একবার সোজাস্থজি ভাবিয়! দেখ দেখি, ভারতের পুর্ব্ব পূর্ব্ব খধিগণ 
যে মনোবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, রাজনীতি প্রভৃতিতে 
পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, তাহা কি কেবল মন্ত্রপ প্রভাবে বা 
চেষ্টারহিত হুইয়৷ কেবলমাত্র দৈবের উপর নির্ভর করিয়৷ ? ভারতের 
তান্ত্রিক অবধূতের! যে সকল ধাতুঘটিত বধ এবং বিবিধ বিষপ্রয়োগে 
বিবিধ রোগ-শাস্তির উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতে কতই 
না নিরভীক উগ্ঘম এবং পরীক্ষার পরিচয় পাঁওয়া যায়! কত সাধকের 
অন্ুরাগ-ভক্তিপূত হৃদয়ের শক্তিপূজার ফলেই না এ সকলের এক 
একটি আবিষ্কৃত হইয়াছে । এখন বিষয়বিশেষের প্রতি অন্ুরাগ- 
ভক্তিতে কেহ হৃদয়ের শোণিতবিন্দু শুফ করিতেছে দেখিলে, তুমি 
চক্ষু নিমীলন কর ; বলিদানের বা স্বার্থত্যাগের নাম শুনিলে একবারে 
হতজ্ঞান হও। কিন্ত এ শুন, ভারতের খধি কার্ড দেখাইয়া চিরকাল 
ঘোষণা করিতেছেন-_শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত ধীরভাবে যথাঁষথ উপায় 
অবলম্বন কর, সকল কষ্ট সহা করিয়া, বিন্দু বিন্দু হৃদয়ের শোণিতপাঁত 
পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া শক্তির উদ্বোধন এবং তর্পণ কর, আপনার 
প্রিয় যাহা কিছু এবং অতি প্রিয় দেহ মন পর্যন্ত ইষ্টলাভোদেস্রে 
দেবীর সম্মুখে বলিদান দাঁও, দেখিবে, নবজীবনের সহিত যে উদ্দেস্তে 
তুমি পূজা করিতেছ, তাহা সিদ্ধ হইবে এবং তোমার একাঙ্গী ভক্তিপৃত 
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সাধনায় তোমার কুল জাতি ও দেশের মহাকল্যাণ সাধিত হইবে ; 
আপনি ধন্ট হইয়। তুমি অপর সাধারণকেও ধন্য করিবে । 

বাঁলপ্রদ্ান বা সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগ ভিন্ন শক্তিপূজা অসম্পূর্ণ, ফলও 
তদ্রুপ । ছাঁগ-মহিষ-বলি ত অন্ুকল্প মাত্র । হৃদয়ের শোণিত দান, 
যে উদ্দেশ্তে পুজা সে উদ্দেশ্তে আপনার সমগ্র শরীর মন সম্পূর্ণ 
উৎসর্ণ না করিলে কোন প্রকার শক্তিপূজাতেই ফলসিদ্ধি অসম্ভব | 
বেদ বলেন, ্তাঁগনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ ত্যাগই আত্মজ্ঞান লাভ 
করিয়া অমর হইবার একমাত্র উপায়। কেবল আত্মজ্ঞান কেন, 
্বার্থসুখ ত্যাগ না করিলে জগতে কোন মহৎ বিষয়ই লাভ হয় না 
এবং এ ত্যাগই শক্তিপূজাপদ্ধতির বলি এবং হোমের একমাত্র লক্ষ্য । 
সর্বত্যাগে অমরত্ব-লাভঃ বিদ্যার জন্ঠ ত্যাগে বিগ্ভাল'ভ, ধন-জন্ 
ত্যাগে ধনলাভ, প্রভুত্বের জন্ ত্যাগে প্রত্তত্বলাভ, এইরূপ অপরাপর 
বিষয়েও ত্যাগ বা বলি-মাহাজআ্মা নিতা-প্রত্যক্ষ। এ সকল নিষয় 
উপার্জন করিবার উপায়-__ত্যাগ, এবং রক্ষা করিবার উপায়ও-_ 
তাগ,_ইহা! নিত্য-প্রত্যক্ষ। 

যে কোন উদ্দেশ্টেই হউক, শক্তিপুজায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে, 
বুথ শক্তিক্ষয় নিবারণ করিতে হইবে, সর্ব শক্তির আঁকর অস্তরস্থ 
আত্মার সহিত সংযুক্ত হইয়া তাহা হইতে শক্তি অবতরণের পথ 
পরিষ্কার রাখিতে হইবে ; এবং পরে, সম্যক্‌ শ্রদ্ধার সহিত আঁবাঁহন, 
পুজা এবং আত্মবলিদাঁন করিয়! মহাশক্তির প্রসন্নতা লাভ করিতে 
হইবে। তবেই “দ্বী বরদা হইয়াঃ সাধকের প্রীণ মনে অভিনব: 
অপূর্বব বলের সঞ্চার করিয়া ঈদ্সিত অর্থে সম্পূর্ণরূপে নিয়োগ 
করিবেন এবং উহাতেই ফলসিদ্ধি করতলগত হইবে। করিবার 
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যাহা কিছু তিনিই করিবেন, সাধকের মন প্রাণ কেবল নিমিত্ত 
মাত্র হইবে। 

অতএব বিদ্রোৎসারণ, ভূতবলি, ভূততুদ্ধি,স্াঁস, প্রাণায়াম প্রভৃতি 
পূজার পূর্ব্বে করণীয় বিষয়গুলির উদ্দেশ্তই সাধকের বৃথা শক্তিক্ষয় 
নিবারণ। যে উপাঁরেই হউক বৃখাশক্তিক্ষর নিবারিত হইলেই তুমি 
উদ্দিষ্ট বিষয় লাভের প্রথম সোপানে আবোহণ করিলে । অন্তনিহিত 
পরমাত্মার ধ্যানে উদ্দিঈ বিবয় লাভের জন্য বে বিশেষ শক্তির প্রয়ো- 
জন, তাহা তোমাতে উদ্বোধিত হইল । পুজ্জ! ও স্বার্থত্যাগে সেই শক্তি 
সঞ্চিত, ঘনীভূত ও মুর্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রকাশিত হইল, এবং 
পরিশেষে নেই নবশক্তির নিয়োগে অভীষ্ট ফল করতলগত হইল। 
স্বদেশে সর্বকীলে সর্বফলসিদ্ধির সম্বন্ধেই এই নিয়ম প্রবর্ভিত। 
শক্তিক্ষয় নিবারণ, আত্মনিহিত মহীশক্তির ধ্যান এবং আত্মবলিদান। 
শঙ্ঘ, ঘন্টা, ধৃপ, দীপ!দির আড়ম্বর থাঁকুক আর নাই থাকুক, সর্ধব- 
প্রকার শক্তি সাধকের অন্তরেই নিহিত রহিয়াছে--এ কথা জানুক 
আর নাই জানুক, এবং শক্তিবিশেষের আপনাভে প্রকাশিত 
করিবার পূর্বোক্ত ক্রমোপায় জ্ঞাত বা অজ্ঞাত থাকুক তথাপি 
অভীষ্ট বিষয়ের প্রতি তীব্র অনুরাগ ও ধ্যানই যে একমাত্র সর্বকালে 
সর্ধসাধককে পূর্বোক্ত ক্রমের ভিতর দিয়া ফলসিদ্ধি প্রদান 
করিয়াছে, একথ! একটু চিস্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাঁয়। 

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের অনেকেই শক্তিকে জড়! বলিয়া থাকেন। 
জড়পরমাণুপুঞ্জে জড়শক্তির খেলা ভিন্ন আর কিছুই তাহাদের 
চক্ষুগোঁচর হয় না। বিচিত্র বহির্ভগৎ এবং তদপেক্ষা সমধিক 
বিশ্বয়কর মানবের অন্তর্জগৎও পূর্ব্বোক্ত জড় পিতামাতার জড়- 
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শীলাপ্রস্থত জড়সস্তান, এ কথাই তীহার! বলিয়া থাকেন। মন 
বল, বুদ্ধি বল, আত্ম। বল, সকলই খ্রর্ূপে উৎপন্ন । আর এক 
শ্রেণী বলেন, জড় এবং চৈতগ্ঠভেদে শক্তি ছুই প্রকার । এই 
দ্বিবিধ শক্তির খেলাতেই উভয় জগত প্রস্থত । সুস্সা চৈতন্তশক্তি স্ুলা 
জড়া ভগিনীকে সর্বদাই আত্মবশে রাখিয়। নিয়মন করিতেছেন । 

পাশ্চাত্যের বিরল ছুই চারি ব্যক্তির শক্তিসন্ন্ধীয় জ্ঞানই 
ভারতের খবিদের জ্ঞানের সমীপবর্তী হইয়াছে । তাহাও অন্ুমাঁন- 
সহায়ে, খধিদের গ্তায় অন্থৃভূতির ফলে নহে। নতুবা ইউরোপ 
ও আমেরিকা অল্পদদিন মাত্র চার্বাক-মত হইতে কিঞ্চিৎ অগ্রসর 
হইয়াছে। যুদ্ধবিগ্রহে ধনীগমকৌশলে, বহুব্যক্তির একত্র সংস্থানে ও 
একোদ্েশ্ে শিয়মনে, ভৌতিক শক্তির উপর আধিপত্য বিস্তারে, 
বৈগ্ত এবং এতকাল ত্বপ্য বলিয়া পরিগণিত শূদ্রের অন্তনিহিত 
শক্তির অপুর্ব বিকাশে, শিক্ষার স্থল হইলেও মাঁনদিক ও আধ্যাত্মিক 
রাজ্যের উচ্চাঙ্গের শক্তিবিকাশে উক্ত উভয় দেশের আধিপত্য 
এখনও প্রায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় নাঁ। সেখানে ভারতের 
খাষির “যা নিশ! সর্বভূতানাং তন্তাং জাগন্তি সংযমী”-_বিষয়াসক্ত 
ব্যক্তির যেখানে অন্ধকাঁর, সংযমীর সেখানেই আলোক-বোধ__ 
সেই পুরাতন কথা! এখনও সত্য ! ভারতের খধিদেরই সেখানে 
এখনও পূর্ববীধিপত্য অক্ষুণ্ন ! তাই ভারতের বেদবেদান্তের গম্ভীর 
ধ্বনিতে এখনও পাশ্চাত্য জগৎ মোহিত, স্তব্ধ । 

শক্তি জড়ম্বরূপ1, এ কথা নূতন নহে। বনু সহজ্র বৎসর 
পুর্ব্বে ভারতের কপিলাদ্দি খধষিগণ একথা প্রচার করিয়াছেন। 
কিন্তু তাহাদের জড়বাদে এবং আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের 
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জড়বারদ্দে অনেক প্রভেদ বিদ্ধমান। যে শক্তি কার্ধযাকার্য্য- 
বিচারক্ষম মানব-বুদ্ধি প্রসব করিয়াছেন, তিনি যে তদপেক্ষা অধম, 
একথ। খধিদের স্বপ্নেরও অগোচর। কার্য কি কারণাপেক্ষা 
কখন গুরু হইতে পারে? যাহা কারণে বর্তমান, তাহাই 
কার্যে বর্তমান থাকে ও প্রকাশ পায়--একথা খধিগণ কেন, 
সর্ববাদিসম্মত। 

ভারতের খবি শক্তির স্বাধীন কাধ্যকারিতার অভাব স্বীকার 
করিলেও চৈতন্যময় পুরুষের সহিত নিতানংখোগে তাহাকে নিত্য- 
চৈতন্তম্যী দেখিয়াছেন। তাহারা বলেনঃ কল্পনাসহায়ে পৃথক করা 
ভিন্ন শক্তি ও শক্তিমানকে বাস্তব পুথক করা কি কখন সম্ভবে? 
অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা শক্তিকে কেহ কখন পৃথক করিয়াছে বা 
দেখিয়াছে কি? বনহুর ভিতর একের অনুপন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া 
ভারতের খধি দ্বৈতাদ্বৈতবর্জিত পরমধামে উপনীত হইয়াছিলেন । 
বাস্থ ও আন্তর জগৎ একই শক্তিপ্রস্থত বলিয়া অনুভব করিয়া, 
পরিশেষে সেই শক্তিকেও শক্তিমানের সহিত নিতাযুক্ত দেখিয়া- 
ছিলেন । সেই অন্ঠই তাহারা বলিয়াছিলেন,__ 

প্নিত্যেব সা জগন্মভতিত্তয়া সর্বমিদং তম” (চণ্ডী) 
“মম যোনিরপ স্বস্তঃ সমুদ্রে” দেবা হুক্ত ) 

“বেবী নিত্যন্বরূপ!, জগংই সাহার মূন্ত, তিনি অখিল ব্রহ্মা 
ব্যাপিয়া রহিয়াছেন |” ণ্যাহ! হইতে জীব, জগত প্রভৃতি সমস্ত 
নির্গত হইতেছে মকলের উতপন্ডির কারণস্বরূপিণী আমিই তাহ'-_ 
পরমব্রন্ষে নিত্য বিদ্কমান ।” সেই জঙন্তই দেবগণ শক্তির স্তব করিতে 
প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছিলেন_- 


- ভারতে শক্তিপুজা | ' 
| “্যা দেবী সর্কভূতেযু চেতনেত্যভিষীয়তে। 
নমস্তন্তৈ নমস্তস্তৈ নমস্তন্তৈ নমো নমঃ ॥৮ 
“যিনি সর্ধবভূতে চেতনা হইয়া রহিয়াছেন, তাহার পদে বার বার 
প্রণাম ।” 

_.. ঈৈতন্যের সহিত শক্তির নিত্য মিলন সর্বত্র প্রতাক্ষ করিয়াই 
বিশেষ বিশেষ শক্তিশালী পদার্থে এবং সমগ্র জগতে ভারতের খমিগণ 
শবশিবার আরাধনা করিয়াছিলেন | অভ্রভেদী পর্বতমালা, সাগর 
বাহিনী নদনদী, উবার রক্তিম ছট।, সন্ধ্যার তিমির|বগুগ্ঠন__সকলই 
তাহাদের নিকট সেই অনপ্ত ব্রহ্মাগগ্রদবিনী দেবার প্রতীকশ্বরূপ 
হইয়া তীহাঁর সৌম্যাঁৎসৌম্যতর। মুত্তি প্রকাশ করিত। অমানিশার 
সচীভেছ্ক অন্ধকার, মৃত্যুর নিষ্ঠুর ছবি, শ্মশানের কঠোর উদাসীনতা, 
কালের সংহার-ছায়া-সকলহই আবার পেই করালবদনার ভিতর 
কোমল-কঠোঁর ভাবের এককালীন একত্র সমাবেশ নয়নগোচর 
করাইয়া তাহাদিগকে মোহিত করিত । দেবান্ুরের নিত্যসংগ্রামস্থল 
মনুব্যমনে আবার দেবীর বিশেষ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া তাহারা 
বিশেষ আরাধন। বিধান করিয়াছিলেন । পথপ্রদর্শক গুরুর ভিতর, 
জগদ্বিমোহিনী স্ত্ীমুদ্তির ভিতর, বিদ্যা, ক্ষমা, শান্তি, মোহ, নিদ্রা, 
ভ্রান্তি প্রভৃতি সাত্বিক এবং তামপিক গুণের ভিতর; সংসারে বিশেষ- 
গুণশালী প্রত্যেক বস্ত ও ব্যক্তির ভিতর সেই অদ্ধিতীয়া বরাভয়করা 
মুণ্ডমালিনী দেবীর আবির্ভাব দর্শনে এবং শ্রদ্ধার সহিত আরাধনে 
তাহারা আপনারা কৃতার্থ হইয়া মানবকে সেই পথে চলিয়া ধন্য 
হইতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। 

কোন্‌ কোন্‌ স্থানে শক্তিরকি কি বিশেষ গ্রাকাঁশ এবং কাহারই 
১৪ 


শক্তিতন্ ও পুজাপদ্ধতি ॥.: 


কি ভাবে পুজাবিধান, সে সমস্ত অনেক কথা-__অতঃপর আমরা 
হারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। এখন উপসংহারে কেবল 
হাই বলি যে_-ভারতের ফুলদেবী “ছ্ংস্বপ্ননাশিনী” শিবানীর 
পাসনায় পূর্ণভাবে আত্মবলিদানের জলন্ত মহিমা যদি দেখিতে, 
নুভব করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে এস, হে পাঠক, একবাঁর 
বমীলিতনেত্রে ধ্যানসহায়ে সই দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটাতলে, সেই 
টারনিবাসী শক্তিসেবায় আত্মহার! দেবমানব প্রনিকের পদপ্রাস্তে 
-ধাঁহার নিকটে জলন্ত দীক্ষালাভেই শ্রীবিবেকানন্দ আজ সুদূর 
উরোপ ও মার্কিনে চিরপদ্লিত হিন্দুর ধর্মবধবজ্রা সগৌরবে 
ড্ভীন করিয়[ছেন-_তীর্ঘাম্পদ স্টাহারই পদগ্রান্তে এস ক্ষণেকের 
স্য দণ্ডায়ম'ন হই । 


১৫. 


ন্িতীম্ত প্রস্তাল। 


অবতারতত্ব ও গুরুপ্রতীক। 


উপরে-_অনস্তকো টিত্রহ্াগুগতিসমাচ্ছন্ন শ্তামল আকাশ; 
নীচে-_শম্তপ্তামলা বসুন্ধরাবক্ষে শ্তামল অচলমালার কৃষ্ণনীরদাবৃত 
শৃঙ্গাবলী ও তৎপদপ্রান্তে চিরচঞ্চল গ্যামল জলধির বীচিবিক্ষোভময় 
প্রলয়তাওব !--হে শ্যাম! ! বিরাট স্থল শরীরে তোমার এ 
স্থলভাবের খেলা ! | 

বাহিরে-ক্ষুদ্ৰায়তন, ক্ষণভম্গুর, রোগাদির নিত্য আশ্রয়, 
নিশ্চিতযৃত্যু কিন্তু অনিশ্চিত-তৎকাল? নগণ্য মনুষ্যশরীর ;) ভিতরে 
_ দেশকালব্যবধান-উল্লঙ্ঘন প্রয়াসী, সর্বাবিধরহস্তভেদনতৎপর, 
হঠকাঁরিতায় জগৎকর্ভারও স্বভাব নিরূপণে অগ্রসর, কার্ধ্য- 
মাত্রান্মেয়, ইন্দ্িয়াতীত মনুষ্যমন ।--হে দেবি! সুত্র শরীরে 
সুক্মভাবে তোমার এ অধিকতর বিচিত্র লীল! ! 

সম্মুখে-র্ূপরসাদির অনন্তহাবভাবযুক্ত অগণন-মোহনপ্রী এবং 
নানাচিস্তাকার্যসমাকুল, আত্মবিস্বত, রহিতাবসর-হিতাহিতদৃষ্টি 
উন্মাদ মন ও ইন্জরিয়গ্রামের তরালিঙগনে উন্মাদচেষ্টা ; পশ্চাতে-_ 
ইচ্ছামাত্র-সহাঁয়, কেন্দ্রীভূতশক্তি, অচল, অটল, সাক্ষিবৎ সমাসীন, 
অপরোক্ষ আত্মা-হে মায়ে! কারণরূপিণি! তোমার এ 
সর্বোৎকৃষ্ট অপূর্ব লীলাবিলাস ! 

আবার, মন বৃদ্ধির অতীত, “স্তিমিতসলিলরা শি-প্রখ্যমাখ্যাবিহীন” 

১৬ 


অবতারতত্ব ও গুরুপ্রতীক । 
প্বিগতভেদাভেদ শমিতসর্বনামরূপ” তোমার যে অবস্থা, যাহার 
মহিমা ভারতের খধিকুল একপ্রাণে একবাক্যে বর্ণনায় এবং মানব- 
সাধারণের বুদ্ধিগ্রাহ্া করিয়। চিরশাস্তিদানের চেষ্টায় নিরস্তর ব্যস্ত-_ 
হে অন্ব, শক্তিরূপিণি ! উহাই কি তোমার নিত্য মুর্তি? সাধারণ 
মানব কি বলিতে পারে? স্তবীভূতবাসনাজাল, মনবুদ্ধির পারে 
অবস্থিত, তোমার বরপুত্র, জগদ্গুরু, মহাপুরুষ, ঈশ্বরাবতারেরাই 
সে কথা বলিতে পারেন । 
কতকাল ধরিয়া ভারত তোমার জগদ্গুরু-সূর্ভির পুজা করিল__ 
কবে প্র পুজার প্রথমারস্ত ? তোমার এ অতীন্দরিয় মূর্তির দর্শনলাভে 
মানব খধিত্ব, দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়! সমগ্র মানবকুল ধন্য করে, এ কথা 
. দেশের জনসাধারণ কবে হৃদয়গ্গম করিল? কে শিখাইল? 

_ সহআ্ারপন্কজ তোমার রুপাঁয় ভারতেই প্রথম সগৌরবে বিকশিত 
হইল-_তৃষিত ভ্রমরফুলও তৎসকাঁশে আপনি আসিয়া জুটিল এবং 
মোহিত হইয়া নিজ নিজ মন প্রীণ উৎসর্ণ করিল- শ্রীগুরুমূর্তিতে 
তোমার পুজা জনসাধারণে এই ভাবেই প্রথম করিতে শিখিল ! 

মানবে শক্তিপূজা-মানবে মনুষ্যত্বের সহিত তোমার অভূতপূর্ব 
মিলন দেখিয়া হৃদয়ের সরদ কোমল পবিত্র ভাবসমূহ তৎপদে ঢাঁলিয়া 
দেওয়া, তোমার সহিত তাহাকে চিরমিলিত দেখিয়া, তোমার সহিত 
তাহার একত্ব অনুভব করিয়াঃ তাহাকে ত্রহ্গা, বিষ) মহেশ্বর, 
পর্রহ্মাদি নামে অন্ডিহিত করা-__একটা ঢং করিয়া, দশজনে 
পরামর্শ করিয়া করা নহে-_হ্ৃদয়ের পূর্ণ তায়, প্রাণের উল্লাসে, “মন 
মুখ এক” করিয়। সত্য সত্যই সর্ধকাল করা !__-এই রূপেই কি 
গুরুবাদ ধীরে ধীরে ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবিষ্ট হইল ? 

৯৭ 


চ 


ভারতে শক্তিপুজ1। 


মন-বুদ্ধির পারগত মানবে মন-বুদ্ধি-কল্পনাতীত শক্তির 
প্রকাশ। ভাবনাতীত ভাবে তুমি তথায় প্রকীশিতা ! কাম- 
কাঞ্চনের খরক্োতে বিষয়-সমুদ্রা ভিমুখে ক্রুত ভাসমান জগতে 
খীর্ূপ মানবই কেবল নিত্যহিমাচলনিবন্ধদৃষ্টি, বিপরীতগমন-সামর্থ- 
বান্‌!__কেনই বা মানবসাঁধাঁরণ তাহার পুজা! না করিবে? 

নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তামগ্র আব্রহ্স্তত্বপ্য্যস্ত প্রাণীসমূহের 
মধ্যে তিনিই কেবল লব্ধকাম হইয়া পরহিতানুধ্যানমগ্র !---তাহাও 
আবার কোনরূপ প্রত্যাশায় নহে! জগৎ ত কতবার নিজ কল্যাণ 
না বুঝিয়! তাহাঁদের উপর কত অনাচার অত্যাচার বিসদৃশ ব্যবহার 
করিয়াছে; ইতিহাস সাক্ষ্য দ্রিতেছে। তীহাঁরাও অক্নানবদনে 
অক্ষুপ্নমনে আশীর্বাঁণী উচ্চারণ করিতে করিতে বিন্দু বিন্দু রধিরপাত 
সহা করিয়াছেন-_মরিয়াছেন-_অস্থিতে অমোঘ বজের স্থজন হইয়া! 
জগতের জনসাধারণেরই রক্ষণ ও কল্যাণ সাধিত হইয়াছে! হে 
অহেতুকদয়ানিধে গুরো ! তুমি মরিয়াও অমর, সচল; জীবন্ত, 
ঘনীভূত শক্তিপ্রতিমা ) জগণ্ কেনই বা তোমার পদে স্বেচ্ছায় 
লুষ্ঠিত না হইবে ! কেনই বা তোমায় “গুরুত্র্ধা গুরুবিষুণ গুরু- 
দেবে! মহেশ্বরঠ ইত্যাদি বাক্যে স্তব না করিবে ! 

ভারত বুঝিয়াছে, গুরু মনুষ্য নহেন ; মন্ব্যমুত্তিতে বিগ্যারূপিণী 
তুমি !__মহাশক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া আকার ও মু্তিবিশেষ আশ্রয় 
করিয়া মানবের শিক্ষার্থে, হিতার্থে, মহড্তয়বিনাশার্থে করুণায় 
প্রকাশিত! আর মান্ুষী মুক্তিতে তোমার রূপে কেন্দ্রীভূত 
হওয়৷ ?-_উহাও তোমার নাঁনা লীলাবিলাসের মধ্যগত এক অপূর্ব 
লীলা-ভঙ্গ । 
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কোথায় কি নিয়মে এ মহাশক্তিকেন্দ্রসমূহ সমুডূত হয়? 
উহাদ্দের আবির্ভীবসময়ে দেশের পূর্বাপর অবস্থাই বা কিরূপ হইয়া. 
থাকে ? 

ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বলেন,_ 

প্যদা যদা হি ধর্থন্ত গ্লানির্ভবতি ভারত । 
অভ্যরথানমধন্মস্ত তদাত্মানং স্থজা ম্যহম্‌ ॥” 
__গীতা। 

নিদাঘে পুঞ্জীভূত আতপতাপ বাযুস্তরের তরলতাসম্পা্দন এবং 
সহসা প্রসার আনয়ন করিয়া যেমন হঠাৎ প্রবল বাত্যার শ্যজন 
করিয়া থাকে, অজ্ঞান-প্রস্থত প্ুপ্রীভূত অনাচার, অধর্্মও মানবের 
অন্তর্জগতে এরূপ আমুল পরিবর্তন আনিয়া মহাশক্তির কেন্দ্রীভূত 
প্রকাশের অবসর করিয়া দেয়। তখন মানুষের মনে ভাবের আোত 
পরিবর্তিত হইয়া তাঁগবতরগ্গে বিপরীত গতিতে ধাবিত হইয়া থাকে । 
মানবমনের সন্কীর্ণ বাধসমূহ চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া যায়; কোথাও বা 
ভাবস্রোতে চিরনিমজ্জিত হইয়া জলধিতলগত আটলাণ্টা দ্বীপের স্তাঁয় 
অন্ধতমসাবৃত হয়! সেই জন্তই কি মন্ু্যমনের কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণ 
ভাবরাশির উপর নির্ভর করিয়া ধাহারা ইহসংসারে গুরু সাজিয়া 
দোকান পাট খুলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া! বসেন, বার্থ গুরুতূপী কেন্র্রীভূত 
শক্তিবিকাঁশের সময় যুগে যুগে তাঁহাদের মহদ্তয় আসিয়া উপস্থিত 
হয় ?__-জগতের “দশকর্মান্বিত” ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, শিষ্যব্যবসাঁয়ী 
গুরুকুল, সাবধান-_আঁবার বর্তমান যুগে কেন্দ্রীভূত গুরুশক্তি: 
প্রকাশিত হুইয়া মানবমনের সন্কীর্ণতার বাধ ভাঙ্গিয়া' দিতেছে! 
নুতন তরঙ্গে দেশ কোথায় কতদূরে ভাসিয়া যাইবে, কে বলিতে 
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পারে? ধর্মভাণী ছুনিয়াদার, তোমাদের দুর্দশা কতদূর গড়াইবে, 
তাহাই বা কে বলিবে? 

মনের ভাবই কাধ্যপরিণামে স্থল আকার ধারণ করে। উহা 
ব্ক্তিতে যেমন, জাতিতেও ঠিক তেমনি । আবার ব্যক্তির সমষ্টি 
সমাজ-সকলের আবাসস্থল দেশ, পৃথিবী ও বিশ্বত্রহ্মাণ্ডও ঠিক 
তন্্রপ। ূ 

যথার্থ গুরুশক্তির উদয়ে নৃতন ভাব-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্য- 
সমাজে কতই না পরিবর্তন সমুপস্থিত হয়। তখন পরিবর্তনমুখে 
অধিষ্ঠিত থাকিয়! ভয়ঙ্করী ভীম! সর্বত্র পর্যটন করেন এবং বহুকাল 
পর্যন্ত সাদরে পোধিত মাঁনবমনের সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী মথিত 
ও বিধ্বস্ত করিয়া দেন! তখন বিপরীত ভাবআোতে পড়িয়৷ কর্তব্য 
লইয়৷ ভ্রাতায় ভ্রাতায় একমত হয় না-_স্বামী স্ত্রী বিপরীতমতাবলম্বী 
_-পিত পুত্র পরম্পরের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয় ।* 

অজ্ঞানের সহিত জ্ঞানের সংগ্রাম ! যুগে যুগে আবহমানকাল 
ধরিয়া ব্যক্তির ভিতর, জাতির ভিতর, সমাজের ভিতর, দেশের 
ভিতর, বিশ্বব্রদ্ষাণ্ডের ভিতর, কতভাবে, কতরূপে, কতই: না হইল 
ও হইতেছে ! ইহাই কি শাস্তকথিত দেবাস্থুরের ছন্দ? কোনও 
কালে কি ইহার বিরাম হইবে? কোনও কালে কি জগৎ? সত্য, 
স্ায় এবং জ্ঞানকে সম্মুখে রাখিয়া! প্রত্যেক চিন্তা, বাক্য ও কার্য 
করিবে ?_-ধাহার জগৎ তিনিই বলিতে পারেন ! কিন্তু হে ভীরু ! 
এ সংগ্রামে পশ্চাৎপদ্ হইও না। হইয়াই বাঁ করিবে কি? ভিতরে 
বাহিরে যেখানে চাহ, দেথ প্র সংগ্রাম । আত্মহিত চাঁও, উহা 
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চবিতে হইবে 7; পরহিত চাঁও, উহাই ; নিশ্চিন্ত হইয়া বিশ্রাম লাভ 
£রিতে চাও; উহা! না করিলে যথার্থ বিশ্রাম লাভ হইবে না । তবে 
টঠ, জাগ, কোমর বাঁধ, শক্তিরূপিণী তোমার সহায় হইবেন । 
অন্ঠ দেশে মা শত হস্তে ধনধান্ত ঢালিয়া দিতেছেন। দেখিয়া 
র্ষায় তোমার অন্তস্তল জলিয়া৷ উঠে ! তাহাদের হৃষ্টপুষ্ট সম্তান- 
[কলের প্রফুল্ল মুখকমলের সহিত ক্ষুৎক্ষামকণঠ, আচ্ছাঁদনবিরহিত, 
রাগে জর্জরিত, তোমার সন্তানসকলের তুলন! করিয়া তুমি জগ- 
শ্বাকেই শত দোষে দোষী কর! অন্যের পদাঘাতপীড়িত হইয়! তুমি 
গৃষ্টকে শতবার ধিকীঁর দিতে থাঁক-_কিন্ত দোষ কার? দেখিতেছ 
7, তাহার! অজ্ঞানসমরে সামর্থ্য প্রকাশ করিয়াই বড় হইয়াছে__ 
দার তুমি সহত্র বৎসরের অক্ঞানকে হৃদয়ে অতি ঘত্রে পোঁষণ করিয়া 
দীরব। নিশ্চিন্ত আছ! উহার বিদ্যারূপিণী শক্তির পৃজায় অদম্য 
টৎসাহে অশেষ কষ্ট সহিয়াছে, অজত্র হৃদয়ের রুধির ব্যয় করিয়াছে, 
শের কল্যাণের জন্য আত্মবলি দিয়া দেবীকে প্রসন্না করিয়াছে 
মার তুমি অবিগ্ঠাসেবায় যথাসর্বস্ব পণ করিয়া কষন্ স্বার্থন্থখ লইয়া 
[সিয়া আছ ! জগন্মাতা৷ তোমায় দিবেন কেন? শান্তর যে তোমায় 
বার বার বলিতেছেন, তিনি বলিপ্রিয়া, রুধিরপ্রিয়া । দেবীর এ 
ভাব যে তাহার ধ্যানমন্ত্রেই রহিয়াছে। শুন, ভারতের ত্কারট 
তোমায় কি ভাবে শক্তির ধ্যান করিতে বলিতেছেন-_ /% বট 
শবারাঢাং মহাভীমাং ঘোরদংস্টাং বরগ্রদাম্‌। ] ৃ তি ৯ 
হাশ্তযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্তৃকাকরাম্‌। $. কট 
মুক্তকেশীং লৌলজ্জিহ্বাং পিবস্তীং রুধিরং মুহুঃ । ন রি 
চতুর্বাুযুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ ॥ ঢু 
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প্রতি কার্য্যে মহাশ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়! স্বা্থস্থখত্যাগে, আত্মবলিদানে 
তাহার তর্পণ কর, তাহাকে প্রসন্না কর, দেখিবে? শক্তিরূপিণী 
জগদন্বা তোমারও প্রতি পুনরায় ফিরিয়া চাহিবেন !--তোঁমাক্জ 
নয়নে দীপ্তি, বাঁহুতে বল, হৃদয়ে তেজ, অন্তরে অদম্য উৎসাহ্রূপে 
প্রকাশিত হইবেন ! দেখিবে, জগন্মীতার নিত্য সহচরীদল-_বুদ্ধি, 
লজ্জা, ধৃতি, মেধা প্রসৃতি__-আবার তোমার উপর প্রসন্না হইয়া 
প্রতি কার্যে তোমার সহায়তা করিবেন । 

এক একটি নৃতনভাব গ্রহণ করিতে আমাদের কতই ন৷ দাঙ্গা 
হাঁঙ্গামা করিতে হইয়াছে ও হইতেছে ! ব্যবহারিক জগতে স্বাধীনতা, 
সাম্য ও মৈত্রীভাব লইয়! ফ্রান্সের বিপ্লবের কথা এবং অধুনাতন 
জাপান-যুদ্ধের কথাই দৃষ্টান্তরূপে ভাবিয়া দেখ না। ব্যবহারিক, 
রাজনৈতিক জগতে যন্্রপ, আধ্যাত্মিক জগতেও শ্রী বিষয়ে ঠিক 
তন্ধপ! সেইজন্যই কি গুরুরূপী মহাঁশক্তিপ্রকাঁশে ধর্মমবিপ্লবের 
কথা শাস্ত্প্রসিদ্ধ? কিন্তু প্রবল ঝটিকাঁর পরেই প্ররুতি শাস্তভাব 
ধারণ করে, কার্যের পরই বিরামের স্বভাবতঃ উদয় হয় এবং এ 
প্রকার বিপ্লবের পরেই শান্তি ও জ্ঞান মনুষ্যসমাজে দৃঢ়তর অধিকার 
স্থাপন করিয়া বসে । 

গুরুরূপী শক্তির উদয়ে যে আধ্যাত্মিক জগতে ভাববিপ্লব 
সংঘটত হইবে, ইহা! নিশ্চয় । তবে খর ভাববিপ্লব যে ধীরপদ- 
সঞ্চারে দেশময়, সমাজময়, কখনও অধিকার স্থাপন করিতে 
পারে নাঃ তাহাও নহে। বৰঞ্ধাতাঁড়িত বজ্রবিলোড়িত বিচ্ছিন্নবক্ষ 
জলধিজলে স্ফীতি ও তরঙ্গের প্রসার__-উহা এক ভাব। আর 
চক্দর্রোঘয়ে ন্সিপ্ধ কিরণবিপ্লীবিত সমুদ্রবক্ষের উল্লাস ও.স্ফীতি--উহা 
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অবতারতন্ব ও গুরুপ্রতীক । 


আর এক ভাব। অমিতাঁভ বুদ্ধ, জ্ঞানগুরু শঙ্কর, গ্রীচৈতন্য 
প্রভৃতির উদয়কালের কথা তুলনায় স্মরণ কর-__তাহা হইলেই এঁ 
কথা হৃদয়ঙ্গম হইবে। ্‌ 
অবতার জগদ্‌্গুরু-__মনুষ্যরূপে ঈশ্বর ! মনুষ্যত্বে ঈশ্বরত্বের 
অপূর্ব মিলন-_মাহ্যে অমান্থধী দৈবী শক্তির বিকাশ-_শক্তিপ্রন্থত 
ংসার-মহীরুহের ফুল্লবিকসিত পারিজাত ! ঈশ্বর" সংসারে সমগ্র 
শক্তির ব্যবহার, চাঁলন ও যথার্থ ভাবে নিয়মন করেন, কিন্তু কথনও 
তাহার বশীভূত হইয়া আত্মবিস্থৃত, স্তব্ধ বা মূঢ় হইয়া তাহার হস্তে 
ক্রীড়াপুত্তলিত্ব প্রাপ্ত হয়েন না! হে জগদৃগুরো ! মানবমুত্তি 
পরিগ্রহ করিলেও তোমার জগৎকারণজ্ঞান এবং তৎসহিত নিজের 
একত্বক্ঞানের কখনও লোপ হয় না! মায়ার ভিতরে থাকিলেও, 
তোমার তৃতীয় চক্ষু সর্বদা অনাবৃত থাকিয়' মায়ার পারের বস্ত 
নিরীক্ষণ করিতে থাকে ! আর, মনুষ্যসাধারণকে মোহিত করিয়া 
দাসভাবে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে যত প্রকার শব্ম্পর্শাদিঃ 
তাহারাও তাহাদের প্রভাব সহস্র চেষ্টাতেও তোমার উপর কখনও 
বিস্তার করিতে পারে না !_কেনই বা তোমায় নররূপে ঈশ্বর না 
বলিব? 
অবতার-_জগদ্‌গুরু-__-নররূপে ঈশ্বর ! ঈশ্বর সর্বাবস্থায় সর্বভাবে 
পূর্ণ__নিজের কোন অভাব ন থাকায় তৎপরিপূরণের অন্য কোন 
চেষ্টারও তাহার প্রয়োজন নাই--অথচ অগতের যাবতীয় চেষ্টার 
মূলই তিনি। হে নিত্যমুক্ত আত্মারাম গুরো ! তোমারও স্বরূপজ্ঞান 
সর্বদা প্রকাশিত ! অথচ নিজের কোন অভাব না থাকিলেও তুমি 
মনুষ্যসমাঁজের কল্যাণার্থ দিবারাত্র চেষ্টা করিয়া থাক। তোমার 
২৩. 


ভারতে শক্তিপূজ1। 


আহার, বিহার, নিদ্রা, জাগরণ, চেষ্টা, বিরাম, সংসার, সন্যাস 
প্রভৃতি সকলই অপরের জন্ত !_কেনই বা! তোমাকে মনুষ্যরূপে 
ভগবান্‌ না বলিব ? 

অবতার-_জগদ্গুরু-_মান্ুষী তন্থুতে প্রণী শক্তি? ঈশ্বরের শক্তি 
ও মহিমার যেমন “ইতি” নাই, তোঁমারও তত্তরপ ! তোমা ভিন্ন 
আর কে পূর্বসংস্কারদূঢ় পাঁষাঁণসদৃশ মনুষ্যমনকে ইচ্ছামাত্রে 
গলাইয়! নিজের উাঁচে ঢালিয়৷ নৃতন সত্যধারণোৌপযোগী গঠন 
দিতে পারে? কেই বা শরীরম্পর্শমাত্রেই অহংগ্রস্থি শিখিল করিয়! 
মানুষকে কামকাঞ্চনীতীত ভাঁব ও সমাধি-রাজ্যে বিচরণ করাইতে 
পারে? কেই বা “যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ” রূপ 
পরমধামে উপনীত হইবার নৃতন নৃতন পথ আবিষ্কার করিয়া ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট অধিকারীর নিকট তল্লাভ স্থগম করিয়া দিতে 
পারে? কেই বা সকল ভাবের সমান মর্যাদা রক্ষা করিয়! 
তাহাদের চরম লক্ষ্য যে একই, একথা নিজ জীবনে প্রমাণিত 
করিতে পারে? কেই বা বিপরীত ভাব ও বিপরীত মতসমূহের 
মধ্যে, “হুত্রে মণিগণা ইব”-_সমন্বয়স্ত্র প্রত্যক্ষ করাইয়া! মনুষ্য- 
জ্ঞানের উদারতা সম্পন্ন করিয়া! দিতে পাঁরে ? কেই বা বহুজনহিতায় 
যুগে যুগে স্বেচ্ছায় মানুষভাবাপন্ন হইয়া, অসীম উৎসাহে আদর্শের 
পর আদর্শসমূহ নিজ জীবনে পরিণত করিয়া মনুষ্যমনে তদন্রূপ 
অনুষ্ঠানের সাহস ও বলের উদ্দীপন করিয়া দিতে পারে ? 

হে নিত্যশুদ্ববুদ্ধমুক্তস্বভাৰ, অপারমহিম, কেন্দ্রীভূতবি্যারূপ 
আত্মারাঁম গুরো! ! তোমা কৃপায় ভারত সর্বকাল পুণ্যক্ষেত্র, 
ধর্মক্ষেত্র, জ্ঞানবীর্যের আকরভূমি ! তোমাকে ভূলিয়াই ভারতের এ 
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ছুঃখ, দারিদ্র্য অজ্ঞান ! সে ভূলিলেও তুমি তাহাকে ভুলিয়া থাকিও 
না। গুপ্তভাবে * উদ্দিত হইয়। ভারতের এবং তদ্দার| সমগ্র জগতের 
কল্যাণের জন্য যে অমোঘ জ্ঞান ও ভক্তিবীজ রোপণ করিয়া 
গিয়াছ, যাহার কিছুমাত্র পাশ্চাত্যে পড়িয়! তথায় অপূর্ব্ব ভাববিপ্লব 
সম্পন্ন করিতেছে, হে দেব! হে দয়ানিধে ! উহা! যাহাতে ভারতে 
ফলফুলে সমাচ্ছন্ন মহাবৃক্ষব্ূপে পরিণত হইয়া প্রত্যেক নরনারীর 
প্রাণে বল, উৎসাহ, উদ্যম, অধ্যবসায়াদিরূপ ছাঁয়া বিতরণ করিয়া 
আমাদের আধ্যাত্মিক দুর্দশা! ও সংসারতাঁপের অবসান করেঃ 
তাহাই কর-_তাহাই কর ! 

আর তুমি হে শ্রদ্ধাসম্পন্ন শ্রোতা ! তুমিও ভগবান্‌ শ্রীরামকৃষ্ণ ও 
বীরেশ্বর + শ্রীবিবেকানন্দ প্রচারিত মহাসত্যসকল যত্বে হৃদয়ে ধারণ 
করিয়া সেই অপারমহিম অপ্রতিহত প্রভাব গুরুশক্তির কথা ভারতের 
ঘরে ঘরে প্রচারে দৃ়বদ্ধপরিকর হইয়া উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ 
নিবোধত”-রূপ অভয়বাণী উচ্চারণে সকলের প্রাণে আশার সঞ্চার 
কর! নবযুগে তোমাতে নবশক্তি সঞ্চারিত হউক-_প্রকাশিত 
হউক ! নর 


* শ্রীরামকৃষ্দেব আপন অন্তরঙ্গ শিষ্যমণ্লীর নিকট আপন অবতীরত্বের 
কথায় বলিতেন_-“রাজ। যেমন প্রজাদের অবস্থ! জানবার জন্য ছদ্মবেশে সহর 
দেখতে বেরোয়, এবার সেই রকম জানবি |” 

+ স্বামী বিবেকানন্দের পিতামাতা-প্রদত্ত অন্যতম নাম । 
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তৃতীয় প্রস্তাব। 


শক্তিপ্রতীক-_-অবতার, গুরু, সিদ্ধপুরুষ, মন্ত্রদাতা, 
উপগুরু ও শিক্ষক । 


শ্রীরামকুষ্ণদেব বলিতেন, “গাছ পাথর নিয়ে ভগবানের বিশেষ 
লীলার গ্রকাঁশ নয়, কিন্ত মানুষের মনই তাঁর বিশেষ লীলার স্থান” 
আবার বলিতেন__““যদি মানুষ না থাকৃত, ভক্ত না থাকৃত ত ভগ- 
বাঁনকে পুঁছত কে-_জান্ত কে_-তার অপার শক্তি, মহিমার কথা 
বে্দব্দান্ত লিখে প্রচার কর্ত কে? ভক্ত আছে, তাই ভগবান 
আছে ।” আবার বলিতেন-__:“ভগবত, ভক্ত; ভগবাঁন--তিনে এক, 
একে তিন” 

বিশেষ শক্তিমৎ পদার্থনিচয় বা শক্তিপ্রতীকসমূহের আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হইয়া আমরা প্রথমেই মানবে শক্তিপূজার বা গুরুপুজীর 
অবতারণা করিয়াছি। ইহাতে কেহ যেন না অনুমান করেন যে, 
মানবের ভিতদ্নেই বুঝি মানব প্রথম বিশেষ শক্তির পরিচয় পাইয়া 
তছপাসনায় নিষুক্ত হয়__-গরুপৃজাই বুঝি সে সর্বাগ্রে করিতে শিখিয়া 
ছিল। মানবপ্রক্ততির ইতিহাম বলে- আমর! অত সহজে সরল পথে 
চলি না; অতি সন্নিকট পদার্থই আমাদের 'তিদুরে বর্তমান ; নিজের 
ঘর না সামলাইয়া__আগেই পরের ঘর সামলাইতে অগ্রসর হওয়া 
আমাদের স্বতঃসিদ্ধ জাতীয় স্বভাব ! নতুবা যথার্থ জ্ঞান ও সত্যতা 
এতদ্দিন জগতে অনেক দুর অগ্রসর হইত ! 
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মানবে প্রকাশ্তভাবে শক্তিপূজা জগৎ অল্পকালই করিতে 
শিখিয়াছে। ভারতেই এ পূজার প্রথম অভ্যুদয় এবং ভারত হইতেই 
জগতে এ পুজার প্রথম প্রচার । স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন__ 
“ভারত হইতেই প্রবল ধর্মতরঙ্গ কাঁলে কালে উখিত হইয়৷ জগতের 
সর্বত্র প্রসারিত হইয়াছে এবং পরেও চিরকাল হইতে থাকিবে 1৮ 
বৈদিক যুগ হইতেই উহার আভাস পাওয়া যাঁয়; বৌদ্ধযুগের কথা ত 
নিঃসনেহ প্রমাণিত, এবং বর্তমান বুগের বেদান্ত প্রচার আবার, 
আমাদের চক্ষুদমক্ষেই অভিনীত! ইতিহাস যেগানেই কালের 
অন্ধকার ভেদে সমর্থ হইয়াছে এবং হইতেছে, সেখানেই স্বামিজীর 
খ্রী কথা প্রমাণিত হইতেছে । 

ভারতেই গুরুরূপী এঁশী শক্তির মানবে প্রথম বিকাশ।- ব্রক্গজ্ঞ 
বৈদিক খধিফুলই তাহার প্রমাণ। অবতীররূগী মহাঁশক্তিকেন্ত্ 
ভারতেই প্রথম উদিত হইয়! জগতে মহাবিপ্লব আনয়ন এবং সভ্যতা 
ও জ্ঞানালোক বিকিরণ করিয়াছিন-_-ভগবান্‌ বুদ্ধ ও তাঁহার পরব 
প্রচারকগণের কার্ষোই উহা প্রমাণিত। নাগার্ছদুন প্রভৃতি বৌদ্ধ 
প্রচারকগণের তাতার, চীন ও জাপানাধিকার-__মহারাঁজ ধর্া- 
শোকের ইঞ্জিপ্ট, আপিয়া-মাইনর, পারস্ত প্রভৃতি দেশে প্রচারক 
প্রেরণ__এবং এখনও বি্যমান শাসনস্তত্তরাজির কথা ম্মরণ কর। 
বহুকালাভ্যন্ত শ্রীগুরুর পুজা এখন ভারতের মজ্জাগত প্রাণ । 

অবতার, আধ্যাত্মিক রাঁজ্যের একচ্ছত্র সমাট্‌, সর্ববদেশের সর্ব্- 
কালের লোকগুরু, কালে কালে অনেক হইলে একই ব্যক্তি, কখনও 
গুপ্ত কখনও ব্যক্তভাবে উদ্দিত হইয়া চিরকাল জনকল্যাণে রত ! 

শী সম্পূর্ণতা এবং মানবী ছর্বলতার অপরূপ মিলন ভূমি__তীহার 
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শরীর ও মন! স্থুলবুদ্ধি মানবমনে বিপরীত ধর্মভাঁবের সামঞ্রীস্ত 
করিতে যাইয়া গুরাঁণকার হরিহর, অর্ধনারীশ্বরাদি অপূর্ব দেবমূর্তি- 
সকলের কল্পনা করিয়াছেন--বিপরীত ধর্মশীল অপূর্ব্ব অবতারবিগ্রহই 
কি তীহার সে কল্পনার মূলে? 
“অবজানস্তি মাং সুঢ়া মান্ুষীং তন্থুমাশ্রিতম্‌। 
পরং ভাবমজানিস্তে। মম ভূতমহেশ্বরম্‌ ॥-_গীতা।। 
অবতাররূপী গুরুকে সম্যক জানিতে ও চিনিতে কে সমর্থ ? তিনি 
সর্বকালেই পরমাত্মার ন্যায় “যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ৮”__যাহার 
নিকটে ইচ্ছা, কৃপায় স্বস্বরূপ প্রকাশ করিয়া! থাকেন! তাহার স্বরূপ 
লক্ষণ তাহারই প্রমুখাৎ শুনিয়া শ্রুতি-্তৃত্যাদি ধর্মশান্ত্র যতটুকু 
লিপিবদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহারই সংক্ষেপ মর্ম আমরা নিষ্ে 
প্রধান করিয়া জগদ্গুরু অবতারপুরুষে শক্তিপুজার কথা সমাঁপন 
করিব। 
১ম। কে তিনি, পুর্বে কি ছিলেন, এ জন্মে মনুষ্যশরীর 
পরিগ্রহ করিয়া তাহার আগমনকারণই বাকি ?- ইত্যাদি জ্ঞানের 
স্কত্তি অবতারপুরুষে আশৈশব অল্লাধিক বর্তমান থাকে। ভগবান্‌ 
শীষে এ জ্ঞানের সর্বাপেক্ষা সমধিক বিকাঁশ ছিল”_একথা 
ভারতের ধর্ম্েতিহাস-প্রসিদ্ধ । 
২য়। অভাব বোধই আমাদের যাঁবতীয় চেষ্টার মূলে এবং তদভাঁব 
পূরণ না হুইলেই ছুঃখ। নিজের অভাব বোধ না থাকায়, অপরের 
অভাব বোধ হইতে অথবা অপরের অভাববিশেষ দূর করিতেই 
অবতারপুরুষে সমস্ত চেষ্টার আবির্ভাব হয় । সে একাঙ্গী চেষ্টার 
অমিতবেগ পুরুষসাধারণের অভাববোধপ্রহ্থুত চেষ্টাতেও কদ্দাপি 
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পক্ষিত হয় না । আজীবন নিঃস্বার্থ চেষ্টা করিতে একমাত্র তাহারাই 
সমর্থ। 

৩য়। মনোরাজ্যে তাহাদের একাধিপত্য। আপন মনের 
উপর যদ্ধপ, অপরের মনের উপরেও তদ্রপ। অপরের মনের 
কর্মসঞ্চিত পূর্ববসংস্কারসমূহ চূর্ণ বিচুর্ণ করিয়া স্বপ্পকালেই নৃতনভাবে 
নৃতনাদর্শে গড়িতে তাহারাই সমর্থ। শরীরম্পর্শমাত্রেই অপরের 
মনে আমুল পরিবর্তন আনয়ন করিয়া সমাধিস্থ করা বা ভাববিশেষ 
উপলব্ধি করাঁনর কথ তাহাদের সম্বন্ধে সর্ব জাতির ধন্মেতিহাসেই 
বিগ্কমান । 

দর্থ। পরমাত্মার প্রত্যক্সীকরণের নৃতন পথবিশেষ 'আবিফার 
করা? অথবা জনসমাজে পূর্ববিদিত পথ বা ধন্মসমূহের ভিতর 
নৃতন সন্বনধস্ত্রাবিষ্কার করা এবং এ ভাবের নৃতনাঁদর্শ নিজ জীবনে 
প্রদর্শন করিয়া জনসমাজে প্রবর্তিত করা তাহারাই সনাতনকালি 
হইতে করিয়া আসিতেছেন । 

৫ম। ধর্মাদর্শ ভিন্ন; অবতারপুরুষের জীবনে তাৎকালিক 
সমাজের নৈতিকাদর্শও স্বভাবতঃই সম্পূর্ণ পরিস্ফুট থাকে । 
নৈতিকাদর্শ ধর্ম্াদর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং সমাজের পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে যুগে ষুগে ভিন্নাকার ধারণ করে-_-এ কথাটি হৃদয়ঙ্গম 
না করিয়াই আমরা! অনেক সময়ে সকল অবতারপুরুষের জীবনই 
একরূপ নৈতিকাদর্শে গঠিত দেখিবার প্রত্যাশা করিয়া থাকি এবং 
তাহাদের অলোকসামান্ত চরিত্র এ্্ূপে তুলনায় পাঠ করিতে 
যাইয়া ভ্রমে পতিত হই। 

৬ষ্ঠ। অবতার মুক্তকণ্ঠে জনসাধারণকে বলিয়া যান, “মামেব 
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ষে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে”_-400709 0200 11০ ৪11 79 
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[৩১৮৮*-_এহে ত্রিতাপাঁবসন্ন জীবগণ, আমাকে আশ্রয় কর, আমি 
তোমাদের শান্তি দ্রিব”--এবং তিনি যে লোকগুরু, ঈশ্বরাবতার 
_-এ কথ প্রাণে প্রাণে স্বয়ং অনুভব করেন ও অপরকেও নিজ 
শক্তিবলে তদ্রুপ অনুভব করাইয়া থাকেন । 

অবতারপুরুষের সময়ে সময়ে গুপ্তভাবে আবির্ভাবের কথা 
আমরা ইতিপুর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীরামকষ্ণদেব এ সম্বন্ধে 
বলিতেন--“যেমন রাজ! সেজেগুজে লোকজন সঙ্গে নিয়ে প্রকাশ্ত- 
ভাবে ঢ্যাড়াপিটে নগর দেখতে বেরোন্, আবাঁর কখন ছদ্মবেশে 
প্রজাদের অবস্থা ও কাধ্যকলাপ দেখবার জন্য বেরোন্‌ এবং বেই 
প্রজীরা টের পেয়ে কানাকানি করতে থাঁকে--ইনিই রাঁজা__ 
ছদ্মবেশে আমাদের ভিতর এসেছেন”__অমনি সেখান হতে পালান্‌, 
সেইরূপ অবতারের ব্যক্ত এবং গুপ্ত আবির্ভাব জান্বি।৮ 

শ্রীরামকষ্চদেব আর একটি কথা অবতার সম্বন্ধে বলিতেন__ 
যথা “অবতারপুরুষের কোনকালে মুক্তি নাই ।” “যেমন সরকারি 
লোক, জমিদারীর যেখানে গোলযোগ উপস্থিত হবে সেখানেই 
তাকে তৎক্ষণাৎ ছুটে যেতে হবে এবং গোল থামাতে হবে, সেইব্ূপ 
ব্র্মময়ীর জমীদাঁরীর (জগতের ) যেখানেই গোঁল উপস্থিত হবে, 
সেখানেই অবতারপুরুষকে আবিভূত্তি হয়ে লোকের ছুঃখ মোচন 
করতে হবে ।” এ কথায় কেহ যেন না অনুমান করেন যে, তবে 
ঝুবি অবতারপুরুষকে চিরকালই মায়াধীন থাকিতে হয়। তিনি 
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শ্বভাঁবতঃই মায়াধীন, আত্মারাম--োন কালেই বদ্ধ হন না 
অতএব তাহার মুক্তি কখন, কিরূপেই ব! হইবে! 

অবতারই আধ্যাত্মিক জগতে একমাত্র পথপ্রদর্শক । তাহাদের 
পবিত্র চরিত্রের পুজা জগৎ আবহমান কাল হইতে অবনতমস্তুকে 
করিয়া আসিতেছে এবং চিরকালই করিবে । তাহাদের মনুষ্যশরীর- 
পরিগ্রহে সমগ্র মানবকুল ধন্য হইয়াছে । হে ভারত! যুগে যুগে 
তুমিই তাহার বিশেষ কপাপাত্র হইয়া ধর্মজগতে শীর্বস্থান অধিকার 
করিয়াছ। তাহার সম্মান ও পুজা করিতে কখনও ভুলিও না। 

ঈশ্বরাবতারের পূজ| ভিন্ন আধ্যাত্মিক জগতে ভারত সিদ্ধপুরুষ, 
মন্ত্রীত। কুলগুরু, এবং উপগুরু প্রভূতিরও চিরকাল সম্মান এবং 
পূজা করিয়া আমিতেছে। ইহাদের সম্বন্ধেও এখানে ছুই চারিটি 
কথা বলা যাইতে পারে । 

সিদ্ধপুরুষ ঈশ্বরাবতারনির্দিষ্ট পথবিশেষে অগ্রসর হইয়া পূর্ণকাম 
ও জীবনুক্ত হন। এঁকালে তাহাতেও আর স্থার্থচেষ্টা অসম্ভব 
হইয়া উঠে, কারণ যথার্থ ধর্মমানন্দলাভে তাহার__ 

“ঘং লব্ধ। চাপরং লাভং মন্ততে নাধিকং ততঃ। 
যন্ষিন্‌স্থিতো ন ছঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে |৮-_গীতা । 

_-ও প্রকার অবস্থা লাভ হইয়া পৃথিবীর যাবতীয় সুথছুঃখাঁদি 
অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইয়া যায়। অবতারপুরুষের স্তাঁয় শক্তির 
প্রকাশ না হুইলেও,ভাহাঁতে গুরুশক্তি প্রবুদ্ধা হইয়। নিয়ত লোঁক- 
কল্যাণে নিষুক্তা থাকেন। ধর্ম্জগতে নূতন পথাবিষাঁরে সমর্থ না 
হইলেও তাহার দর্শনে কামকাঞ্চনৈ কৃষ্টি স্থলদর্শী মানব ছায়া প্রতিম 
ধর্মাদর্শকে সচল) জীবন্ত বলিয়া অনুভব করিতে থাকে । ঈশ্বরাব- 
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তারের নায় স্পর্শ বা! ইচ্ছামাত্রেই ধর্মজীবন দানে সমর্থ না হইলেও, 
তাহাঁদের অপরের ধর্মজীবন উদ্দীপিত করিবার ইচ্ছা নিক্ষল হয় 
না; এবং জাতিবিশেষের জীবনে এবং তন্মধ্য দিয়া অন্তান্ত জাতির 
জীবনে উত্তাল তরঙ্গমালাসঙ্কুল ধর্ম্নবন্তা খরজ্রোতে প্রবাহিত 
করিয়! অবতারপুরুষের স্তাঁয় অপূর্ব পরিবর্তন সংসাঁধিত করিতে না 
পাঁরিলেও, তীহারা আপন চতুষ্পার্বস্থ জনসাধারণের মনে ধর্্মআোত 
প্রবাহিত করিয়া ধন্য করিয়া থাকেন। সিদ্ধাত্ম! মন্ত্রাদি অবলম্বনে 
অপরে ধর্ম্মশক্তি সঞ্চারিত করিয়। থাঁকেন । অবতারের কথা ছাঁড়িয়! 
দিলে, ইহাদের স্তাঁয় অপর কোন মানবেই ধর্মশক্তি সমধিক বিকশিত 
দেখা যায় না । অবতার ধর্মমপ্রবর্তক ; সিদ্ধাত্সা তত্প্রবন্তিত ধর্মে 
জীবন গঠন করিয়া সেই ধর্মকে পুষ্ট রাখেন। ইহাদের পুজা করিলে, 
ইহাদের আদর্শে জীবন গঠন করিলে মে মাঁনব ধন্ত ও কৃতার্থ হইবে, 
এ সম্বন্ধে অধিক বলা নিশ্রয়োজন । 
স্থল চক্ষুর গোঁচর না হইলেও ধর্ম জীবন্ত শক্তি! অনুষ্ঠানে 
উহার ফল প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে এবং অপরকেও অনুভব 
করাইতে পারা যায়। বিশেষ শক্তিসম্পন পুরুষ আপন শরীরমন 
হইতে শর শক্তি অপরে সঞ্চারিত করিতে পারেন এবং ঈশ্বর, 
আত্মা ও পরলোকসম্বন্ধীয় ষে সকল অনুভব জীবনে প্রতক্ষ্য করা 
তাহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, সে সকলও অপরকে সাক্ষাৎ 
প্রত্যক্ষ করাইতে পারেন ।__বনুকাঁল হইতে এসকল কথা৷ প্রত্যক্ষ 
করিয়া ভারত বিশ্বাস করিয়া! আঁসিতেছে। 
আবার বনুকালব্যাপী চেষ্টা, ধ্যান ও একাগ্রতার দ্বারা ভাঁববিশেষ 
উপলব্ধি করিয়া, তাঁহাকে শব্দবিশেষের সহিত এমন স্থদৃঢ়ভাঁবে 
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ংযুক্ত করা যাইতে পারে যে, উহার উচ্চারণমাত্রেই শী ভাববিশেষ 

উজ্জ্বল বর্ণে অপরের মনে উদ্দিত হইয়া তাহাকে অপূর্ব অনুভব 
প্রত্যক্ষ করাইবে ) এবং প্রত্যেক অনুভব যেমন ফলস্বরূপ আনন্দ 
বা ছুঃখ প্রসব করিয়া মানবজীবন পরিবস্তিত করে, এ বিচিত্রান্ুভবেও 
তন্রপ তাহার মন বিশেষরূপে পরিবপ্তিত হইয়া! বিশেষ আনন্দ ঝা 
দুঃখের অধিকারী হইবে । উহারই নাম মন্ত্রশক্তি। এ মন্ত্রশক্তির 
প্রভাবও ভারত বহুকাল হইতে অবগত হইয়া তারাধনায় নিত্য 
নিরত আছে। শঠ-ধর্তের হস্তে সময়ে সময়ে প্রতারিত ও 
ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও, উপযুক্ত গুরুসহায়ে ভারতে এঁ সকল বিষয়, 
পুরাঁকালে এবং অধুন1, বহুবাঁর পরীক্ষিত এবং সত্য বলিয়া নির্ণীত 
হইয়াছে। মন্ত্রশক্তির উপর বিশ্বাসই মন্্রবীতা-গুরূপাসনাঁর মূলে 
বর্তমান । 

অবতারপুরুষোচ্চারিত বাক্যসকলই বথার্থ মন্ত্র ও আশুফলপ্রদ ) 
কারণ উহাতে তাহাদের বিশেব শক্তি নিহিত থাকে | সহস্র বৎসর 
বা তদধিক কাল পরেও সে শক্তির স্বল্পাধিক পরিচয় পাঁওয়া যাইয়া 
থাকে । সিদ্ধপুরুষোচ্চারিত মন্ত্র ছাদশ বৎসরের মধ্যেই ফল 
প্রত্যক্ষ করায়, ইহা লোক প্রসিদ্ধ। সাধুসাঁধকোচ্চারিত মন্ত্রে 
ফল উপলব্ধি করিতে তদপেক্ষাও অধিক কাঁল লাগে। 

মন্ত্রল উপলব্ধি করিতে কেবল যে উপযুক্ত গুরু আবশ্তক 
তাহা নহে। “আশিষ্টো দ্রটিষ্ঠো বলিষ্ঠো” ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন উপযুক্ত 
শিষ্বেই গুরুশক্তি সঞ্চারিত হইলে আশুফল প্রত্যক্ষ করাইয়! থাকে । 
সুফল লাভ করিতে এখানেও-_উর্ধর জমি, উত্তম কর্ষণ, উত্তম বীজ 
এবং তদুপরি এ বীজের যত্বের সহিত সংরক্ষা এবং জলসেকাদির 
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প্রয়োজন । বীজ উত্তম হইলেও যে অনেক সময় মন্ত্রফল প্রত্যক্ষ 
হয় না, তাহার কারণ এ সকল প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির অভাব ভিন্ন 
আর কিছুই নহে। আমাদের জনৈক শ্রদ্ধাম্পৰ বন্ধু বলিতেন, 
“নোঙ্গর ফেলিয়। দাঁড় টানিলে যেমন নৌক। কখন অগ্রসর হয় না, 
সেইরূপ এ সকলের অভাব হইলে তগবচ্ছক্তি উপলব্বিরূপ প্রত্যাশাও 
বিফল হয় |” 

মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস বিষয়াসক্ত মনের অনেক সময় অপকারেরও 
কারণ হইয়া থাকে । এক ব্যক্তির মন অপর ব্যক্তির মনের উপর 
আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে জানিয়া কামক্রোধান্ধ পুরুষ অনেক 
সময়ে নিজ স্বার্থতৃপ্তির আশয়ে এঁ শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। 
অথবা ভুর্ববল নীচচেত! পশুবৃত্তি মানব, আপন পাশব-প্রবৃত্তির 
চরিতার্থতার জন্য, পবিত্র গুরুনামের অযোগ্য, অপর নীচতর পুরুষের 
সহায়ে প্র শক্তি প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে । বলা বাহুল্য 
যে, এরূপ চেষ্টা কদাচিৎ সফল হইলেও এ ছুর্ব.ভত্তেরাই পরিণামে 
নানাবিধ ছুঃখ অশান্তি এবং মানসিক অবনতিরূপ দণ্ড ভোগ করিয়া 
থাকে । তন্ত্রশানস্ত্রের অনেক স্থলে পবিত্র এ্রণী শক্তি আরাঁধনার বিশেষ 
বিধানের সঙ্গে সঙ্গে মারণ, উচাটন, বশীকরণাদির বিশেষ ব্যবস্থা! 
বেখিয়া মনে হয়, পাঁশবপ্রকৃতি মানব উহা! পরে বিশুদ্ধ ধর্্শান্ত্রের 
সহিত সংযুক্ত করিয়া ধর্মের নামে প্রবৃত্তির পৈশাচিক অভিনয় 
দেখাইয়া কলঙ্কিত করিয়াছে । বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনকালে ভারতে 
যে খর প্রকার ছুর্বত্ের সংখ্যা অধিক হইয়াছিল তাহাও ইতিহাঁস- 
প্রমাণিত। এ ধর্মগ্লানি দূর করিবার জন্যই পরে জ্ঞানগুরু শিবা- 
বতার শহ্করাচার্যের এবং ভক্তিপ্রাণ শ্রীচৈতন্তের ভারতে উদয়। 
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তীহারাই পুনর্বার শক্তি উপাসনার পবিভ্রাদর্শ জনসাঁধারণে 
দেখাইয়া শিবোক্ত তত্রশাস্ত্ের যথার্থ মর্যযাদ! সংস্থাপন করিয়াছিলেন। 
শ্রীশঙ্করাচাধ্যলিখিত শিবছুর্গীদি-বিষয়িণী স্তবরাঁজি ও বিষুঃসহত্রনামের 
ভাস্য এবং শ্রীচৈতন্তের অন্নপূর্ণা দেবীকে আপন ইষ্টরূপে উপাসনা- 
তেই উহা! অবগত হওয়া যাঁয়। অন্নপূর্ণা শ্রীশঙ্করেরও যে ইচ্দেবী 
ছিলেন ইহারও প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলিতেন, “প্রত্যেক অবতারই সধত্রে শক্তির 
উপাসনা করিয়৷ গিয়াছেন । শক্তির বিশেষ অন্ুগ্রহলাঁভ না করিয়া 
কখনই লোকগুরুত্ব লাভ করিতে পারা যাঁয় না, অথব! ধম্মভাঁগীরথীর 
প্রবল তরঙ্গে দেশ আপ্লাবিত করিয়া জনসাধাঁরণে যথার্থ ধর্ম প্রচার 
করিতে পারা যাঁয় না।” শ্রীচৈতন্যের বেদাস্তভাঁব বা শক্তি 
উপাসনার কথা শুনা যায় না বলিয়া আপত্তি উত্থাপিত হইলে, 
শ্রীরামকষ্জদেব আমাদের বলিয়াছিলেন, “যেমন হাঁতীর ছই প্রকার 
দাত থাকে, এক প্রকার বাহিরে, শত্রু আক্রমণ করিবার জন্যঃ 
এবং অপর প্রকার ভিতরে, খাইবার জন্-_-শ্রীচৈতন্তেও সেইরূপ 
ছুইপ্রকাঁর ভাব ছিল। ভক্তি তাহার বাহিরের ভাঁব- সাধারণের 
নিকট প্রচারের জন্ত ; এবং বেদাত্ত ও শক্তি উপাসনা তাহার 
ভিতরের ভাব__উহা নিজের অন্য ; কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস 
গ্রহণ এবং অন্নপূর্ণা দেবীর উপাসনাতেই উহা! বুঝা যাঁয়।” 

ষে শক্তিরই উপাসনা কর, অতি পবিভ্রভাবে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া 
অগ্রসর হইতে হইবে। স্থার্থানুসন্ধানের নাম গন্ধ পর্যন্ত মন হইতে 
দূরে রাখিতে হইবে। নতুবা উপাসনায় সিদ্ধিলাভ অসম্ভব এবং 
অনেক সময়ে বিপরীত ফলেরও উদয় হুইয়৷ উপাঁসককে অবসন্ন 

৩৫ 


ভারতে শক্তিপুজা ৷ 


করে। এ কথাটি মনে সর্বদা জাগরূক রাখিয়া অগ্রসর হইতে 
হইবে। অযথা শক্তিপ্রয়ৌোগে কা নিজের স্বার্থস্থখের জন্য শক্তি- 
প্রয়োগে পরিণামে শক্তিহানি এবং ছুঃখ আসিয়া উপস্থিত হইবে 
নিশ্চয় । অগ্নি লইয়া খেলা করিতে যাইয়৷ অনেকে অনেক সময় 
নিজের গাত্র ও গৃহাঁদি দপ্ধ করিয়া বসে। স্থুল শক্তিতে উহ! 
যেমন, সুক্ষ শক্তির সহিত খেলাতেও ঠিক তন্দ্রপ, বরং অধিক 
কুফল প্রসব করে। শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সর্বপ্রকার 
শক্তির প্রয়োগই জানিয়! শুনিয়া শরদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সাবধানে করিতে 
হইবে। শারীরিক শক্তির অপব্যয়ে কত লোঁকেই না অকাঁলবৃদ্ধ 
হইয়া আক্ষেপভারপীডিত জীবন বহন করিয়া আঁপনাঁকে ও সমাজকে 
দুর্বল করিয়া ফেলে । মানসিক শক্তির অপব্যয়ে কত লোকেই না 
আবার মেধাশূন্ত, অস্থিরমনা ও উন্মাদপ্রায় হইয়া আপনাকে এবং 
অপরকে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত করে । আবার আধ্যাত্মিক শক্তির 
অপবায়ে কতবার যে ভারত ও ভারতেতর দেশসমূহ পশ্ত; বর্ধরতুল্য 
হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহাঁও ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে । হে উপাসক ! 
এ সকল দৃষ্টান্ত মনে রাখিয়া শ্রদ্ধার সহিত সাবধানে শক্তিপুজায় 
অগ্রসর হইও । | 

মন্ত্রীতা-গুরূপাঁসনার কথা প্রসঙ্গে বঙ্গের লৌকিকাঁচার-__কুলগুরু 
ও গুরুবংশের উপাসনার কথা মনে উদয় হয়। আমরা উহাকে 
বঙ্গেরই আচারবিশেষ বলিলাম, কারণ, ভারতের অন্ঠান্য প্রদেশে 
ই্রূপ আচার আমাদের নয়নগোঁচর হয় নাই। সেখানে সংসার- 
ত্যাগী সাধু ব৷ নিষ্ঠাবান্‌ ধার্মিক গৃহস্ব-__যাঁহার উপরেই কোন 
ব্যক্তির হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদয় হইয়া থাকে, তাহাঁরই নিকট 
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ইতে মন্্গ্রহণের রীতি প্রচলিত । সংসারত্যাগী গুরু হইলে তিনি 
বে, কোন্‌ প্রদেশের কোন বংশে. জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার 
ঠিকানাই অনেক সময়ে পাওয়! যায় না। কাজেই গুরুফুলের 
উপাসনা অসম্ভব হইয়া পড়ে; এবং ধার্মিক গৃহস্থ গুরু হইলে? 
তাহার জীবৎকাল পর্যন্ত বা তাহার শরীরত্যাগের কিছু পর পধ্যস্ত 
শিষ্ের ভক্তি এ বংশের উপর প্রবাহিত থাকে, এই পর্যন্ত। 
কিন্তু গুরুর পুত্র উপযুক্ত হউন বা নাই হউন এবং শিষ্যপুত্রের 
তীহাঁর উপর শ্রদ্ধার উদয় হউক বা নাই হউক, তাহার নিকট 
হইতেই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া! তাহাঁকে ঈশ্বরলাভের সহায়রূপে গ্রহণ 
করিতে হইবে-__এ প্রথার প্রচলন নাই । 

বঙ্গে সংসারত্যাগী সাধুর সংখ্য। অল্প হওয়াতে এবং পিতার গুণ 
সন্তানে উপগত হয়-_এই বিশ্বাস থাকাতে, খরূপ প্রথ। প্রচলিত 
বলিয়া বোধ হয়। শ্রীরামকষ্ণ দেবের পুণ্যাবিভ্ভাবের পূর্বে ভদ্র 
বংশীয়দের সংসার ত্যাগ করিয়া সন্যাসধর্্ম গ্রহণের কথা প্রায় 
শ্রবণগোচরই হইত না । বিরল কেহ কেহ উত্তরপশ্চিম-প্রদেশাগত 
কোন কোন সাধুসন্যানীর ভাবে মুগ্ধ হইয়া এ পথ অবলম্বন 
করিলেও প্রীয় জন্মের মত দেশত্যাগ করিয়া যাইত। কাজেই 
তাহাদের দ্বার বঙ্গে আর এ সম্প্রদায় বৃদ্ধি পাইত না। আবার 
বঙ্গে তন্ত্রমতের সমধিক প্রচলন থাকাতে এবং এ মতে সন্ত্রীক 
ধর্মোপাসনায় আশু ভগবতরুপা লাভ হয় প্রচার থাকাতে, 
নিষ্ঠাবান উদ্দারমনা গৃহস্থকে গুরুরূপে বরণ করার প্রথাই 
প্রচলিত হয় । 

বঙ্গের এ আচার এখন অনেকাংশে দুষণীয় হইলেও ঘতদ্দিন ন! 
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গুরুকুলের শিব্যব্যবসায়বৃত্তি বা তদ্বারাই জীবিকানির্বাহ করা রূপ 
কুপ্রথার প্রচলন হয়, ততদিন পর্যন্ত এ প্রদেশের অনেক কল্যাণ 
সাঁধন করিয়াছে । উহা! গুরুবংশের সম্তাঁনগণের ভিতর গুরুনামের 
উপযুক্ত হইবার বাসন! প্রবল রাখিয়া বিছা ও সদাচার পুষ্ট রাখিয়া- 
ছিল। আবার সমাজে এক শ্রেণী অনেকটা নিশ্চিন্তমনে কেবল 
ধর্ম্চচ্চীতে লিধুক্ত থাকায় ধর্মমাদর্শও তাহাদের ভিতর উজ্জল 
থাঁকিয়৷ লোককল্যাণ সাধন করিত। ও্পনিষদিক সময়ে খষিকুল 
গৃহস্থ হইলেও এরূপ অবসর লাভে ধর্মচচ্চায় নিষুক্ত থাঁকিয়! সমগ্র 
দেশ এবং জাতির যে কত কল্যাঁণ সাধন করিয়াছিলেন, তাহা 
সর্বজনবিদিত । 
পূর্বে বঙ্গে অনও সুপ্রতুল ছিল। মুসলমান রাজাধিকারেও 
সময়ে সময়ে টাকায় আট মণ চাঁউলের কথ! ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। এখন 
অন্ন পর্যাপ্ত জন্মিলেও বাম্পীয় শকটের কৃপায় ভারতের বিভিন্ন 
প্রদ্দেশে এবং বাম্পীয় পোতবাহনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানির 
প্রবল স্রোতে বঙ্গের অন্ন অন্তত্র নীত হয়। তদুপরি বিলাতি 
সভ্যতার মহার্ধতা, বিদ্যাশিক্ষার বিপরীত ব্যয় প্রভৃতি নানা কারণে 
গুরু এবং শিষ্য উভয়েই ব্যতিব্যস্ত । উভয়কেই নানা উপায়ে 
কথঞ্চিৎ জীবিকানির্বাহ করিতে হইতেছে। পরিশ্রম না করিয়া 
নিশ্চিন্ত হইয়া জীবিকা নির্বাহ গুরুফুলের বহুকাঁলাভ্যন্ত । সেজন্ত 
তাহারাই সমধিক বিপদে পতিত হইয়াছেন; এবং মিথ্যাভাষণ, 
চাঁটুকারিতা প্রভৃতি নীচ উপায় সমুহ অবলম্বন করিয়া শিব্যবর্গের 
মনোরঞ্জন ছারা অর্থসংগ্রহে মনোনিবেশ করিয়া, তীহাঁদের অনেকেই 
এককালে ধর্দ্মতেজোবিহীন হইয়া হতশ্রী ও ইতর হইয়া পড়িয়াছেন। 
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' উপযুক্ত গুরুর অভাবে শিষ্বের তক্তিও হাস পাইয়াছে। এখন এ 
। প্রথার উচ্ছেৰ অনিবার্য এবং উচ্ছেদ হইলেও দেশের অকল্যাণ 
: হইবে বলিয়! বোধ হয় না । | 
আবার দেখা যায়, অবতাঁর অথবা বিশেষ শক্কিসম্পর ধর্্াতা 
মহাপুরুষ যে বংশ পবিত্র করেন, তাহার প্রায়শঃ লোগ হইয়া 
থাঁকে ; অথবা সে বংশে আর সেরূপ শক্তিমাঁন্‌ পুরুষের আবির্ভাব 
দেখিতে পাওয়। যাঁয় না । স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন; ৭007105 
বা বিশেষ শক্তিমান্‌ পুরুষ কোনও বংশে জন্মিবার কালে রী বংশের 
পূর্বাপর যাঁবতীয় শক্তি যেমন নিঃশেষে আকর্ষিত হইয়! তাহাতে 
সমাধিষ্ট এবং প্রকাশিত হয়। সেজন্যই তাহার জন্মের পর 
ংশে বাতুল, শ্রীহীন বা অতি সাধারণ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণই 
জন্মগ্রহণ করে এবং ক্রমে এঁ বংশের অনেক স্থলে লোঁপও হইয়! 
যায়।” সেইজন্য অবতার বা সিদ্ধপুরুধ যে বংশ পবিত্র করিয়া 
থাকেন, তাহার উপর স্বতঃই লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি প্রবাহিত 
হইলেও উহাতে ধর্মশক্তির প্রকাশ সর্বকাঁল স্থির থাঁকে 
না। উহ্হাও বোঁধ হয় শিষ্য ফুলের গুরুফুলের উপর ক্রমশঃ 
ভক্তিহীনতার অন্ততম কাঁরণ। 
মন্ত্রীতা গুরু একজন হইলেও শিষ্য তীহাঁর নিকট যাহা 
শিক্ষিতব্য শিক্ষা ও নিজ জীবনে দাধন করিয়া ধর্ম্মবিষয়িণী অপর 
শিক্ষামূহ অপর গুরুর নিকটে যে সম্পূর্ণ করিতে পারে, ইহা 
বেদাদি সর্বশান্ত্রের বিধান । ধাহার! রূপ শিক্ষার সহায়ত! 
করেন, তাহারাই উপগুরু নামে প্রসিদ্ধ । 
আধ্যাত্মিক জগতে গুরূপাসন! ভিন্ন ভারতে ব্যবহারিক অপরা 
৩৯. 


ভারতে শক্তিপুজ]। 


বিচ্যা-__যথা, রাজনীতি, যুদ্ধবিগ্ঠাদি--বা! অর্থকরী বিগ্ভার শিক্ষ- 
য়িতারও বিশেষ সম্মান এবং পুজাবিধান আছে। ব্র্তমানকালে 
উহার বিশেষ অভাব লক্ষিত হইয়। থাকে | উহাতে গুরু এবং শিষ্য 
অথবা শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়েরই দৌঁষ বর্তমান বলিয়া বোঁধ হয়। 
শিক্ষক ছাত্রদিগকে নিজ তনয়ের স্াঁয় ভালবসা ও ন্েহের চক্ষে দর্শন 
করেন না, ছাত্রেরাও শিক্ষককে পিতার স্তায় ভাক্ত ভালবাসা; 
প্রদর্শন করে না। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, পশ্রদ্ধাহীনতাই 
আমাদের শিক্ষাজগতে সর্বনাশ সাধন করিতেছে এবং শ্রদ্ধার 
অভাবেই আমাদের বালকদিগের যথার্থ শিক্ষালাভ হইন্তেছে না ।” 
ছাত্র ও শিক্ষকের ভিতর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সম্বন্ধ থাকাতে এবং 
বিদ্যা যে কেবল অর্থোপার্জনের জন্ত নহে-_জ্ঞানলাভের জন্য, এই 
ভাব বর্তমান থাকাতেই ইউরোপে অধুনা বিগ্ভার এত উন্নতি 
হইয়াছে। শিক্ষাকাঁলে গুরুর সহিত একত্র বাঁসের এবং তাঁহার 
প্রত্যেক কাধ্য দেখিয়৷ তাহার প্রতি যাহাতে ভক্তির উদয় হয়, 
সে সকল বন্দোৌবস্তের অভাবই প্র প্রকার শ্রদ্ধাহীনতার কারণ বলিয়া! 
বোধ হয়। পুরাকালে ব্রহ্মচারী ছাত্রগণ গুরুফুলে বাস করিরা থে 
কতদুর যথার্থ শিক্ষালীভ করিত, তাহ! পুরাণেতিহাস পাঠে 
জানিতে পার! যায়। 

মানবে গুরুরূপিণী এ্রণী শক্তি আবিভূ্তা হইয়া মানবজাতির 
পরমকল্যাণসাধনে যে প্রবৃত্তা হন; অথব! বর্ধর, বন্য মানবকে 
সমাজ, নীতি, বিদ্যা, ধর্মাদ্ি আলোক-দানে দেবতা করিয়া তুলেন_ 
একথার পরিচয় ভারত যেদিন হইতে পাইয়াছে, সেই দ্িন হইতেই 
বুঝিয়াছে, গুরু মনুষ্য নহেন--গুরু নরশরীরে এশ বিকাশ! 
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সে দিন হইতেই “গুরুত্রন্ধা গুরুবিষ্ণ গুরুদে বো মহেশ্বরঃ” প্রভৃতি 
মন্ত্রের প্রচার । সেই সময় হইতেই প্রচার 

“্যস্ত দেবে পরা ভক্তিরযথা দেবেতথা গুরৌ । 

তশ্তৈতে কথিত হার্থাঃ প্রকাশস্তে মগাত্মনঃ ॥৮ 

- শ্বেতাশ্বতর । 

গুরুতে মনুধ্যবুদ্ধি করিলে কখনও জ্ঞানলাভ হয় না। হে 
ভারত ! শ্রীগুরুর মূর্তিতে শক্তিপুজা করিতে যতদিন তুমি না 
ভুলিবে ততদিন পৃথিবীতে এমন কে আছে যে তোমার জাতীয় 
জীবন বা শক্তির লোপ করিতে পারে ? গুরুবলে বলীয়ান ! গুরুরূপী 
ফ্রবতারানিবদ্ধদৃষ্টি হইয়। গন্তব্পথে অগ্রসর হও ! 

আর তুমি, হে নিত্যমুক্ত আত্মারাম গুরো !__তুমি আমাদের 
জ্ঞানচ্ষু সম্যক্‌ প্রন্ফুটিত কর ! তোমাকে বাঁর বার প্রণাম করি ! 
ভোমার রুপায় প্রতোক ভারত-ভারুতী নবাঁন আধ্যাত্মিক জীবনের 
দিব্ভাবের অমিততেজে সম্যক উদ্ধদ্ধ হউক এবং শ্রদ্ধাসহকারে 
তোমার পুজ। করিয়! দেশের কল্যাণের জন্য নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ 
বলিদানে সমর্থ হউক ! হে গ্যামা, গুরুরূপিণি ! পদ্দাশ্রিত ভারতে 
নবযুগে নবশক্তি সঞ্চারিত কর! যাহাতে তোমার শ্রীমুর্তির জীবস্ত 
পূজ। প্রচারে সে চিরক্তার্থ হইতে পারে, অপরকেও তন্রপ 
করিতে পারে। 





চতুর্থ প্রস্তী ৷ 
শক্তিপ্রতীক-_ দেব,মানব এবং অন্যান্য | 


সর্বকালে যে কোঁন বস্ত বা ব্যক্তি সাধককে গন্তব্যের নিকটবর্তী 
করিয়াছে বা ধর্মমলাভের-_নিত্যশুদ্ববুদ্ধমুক্তস্বভাব মানবাত্মা ও 
শীভগবানের স্বরূপ জ্ঞানলাঁভের-_সহাঁয়ক হইয়া! তদ্িষয় উচ্চভাঁব- 
সমূহ তাহার ভিতর উদ্দীপিত করিয়াছে, ভারত তাহাঁকেই প্রতীক- 
রূপে অবলম্বন করিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর সত্যসোপানে আরোহণ 
করিয়াছে । সর্ধদেশে স্বজাতির ভিতরেই সত্যলাভের উহাই 
ক্রম। তবে, পৃথিবীর অন্ত সকল জাতি নিয় সত্য হইতে উচ্চতর 
সত্যান্তরে উপনীত হইয়! প্রথমটিকে মিথ্যা বা ভ্রম বলিয়া দূরে 
নিক্ষেপ করিয়াছে আর তাহার সহিত সম্পর্ক মাত্র রাখে নাই; 
শ্রদ্ধাসম্পন্ন ভারত তাহা না করিয়! অন্তরূপ করিয়াছে-_রুতজ্ঞতা- 
পূর্ণহৃদয়ে এ নিয় সত্যকে যথাযথ স্থানে রাঁখিয়া-_উচ্চাদর্শ গ্রহণে 
এবং তন্দারা নিজ জীবন নিয়মিত করিতে এখনও অসমর্থ পুরুষ- 
সকলের কল্যাণের নিমিত্ত-_চিরকাল উহার পোষণ ও পুজা করি- 
য়াছে। ভারত উচ্চ উচ্চতর আদর্শসমূহ লাভে স্বয়ং কৃতাথণ্হইয়াই 
ভাবিয়াছে, এই “মই, বাঁশ, দড়ি বা সিঁড়ি অবলম্ধনে আজ আমি 
সত্যসৌধের এই উচ্চ ছাদে আরোহণ করিলাম, কাল অন্ত কেহও ত 
এই ছাদে উঠিবার সঙ্কল্প করিয়! আগমন করিতে পারে, তাহারও ত 
এই মই, বাশ, দড়ি বা সিঁড়ি অবলম্বন ভিন্ন গত্যন্তর নাই; 
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অতএব তাহার বা তাহাঁদের সহায়তার জঙ্থ উহা নষ্ট না 
করিয়া রাখিয়া দেওয়াই ভাল। ভারতের এই ভাবটিই শ্রীভগবান্‌ 
শ্রীকষ্চর্ূপে অবতীর্ণ হইয়া অমৃতময় গীতে এইরূপে চিরনিবদ্ধ 
করিয়াছেন £- 
“ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ধসঙ্গিনাম্‌ । 
যোজয়েৎ সর্বকর্্মাণি বিদ্বান্‌ যুক্তঃ সমাচরন্।৮__গীতা! । 

জ্ঞানী সাধনফলে স্বয়ং ধর্ম বা ঈশ্বরজ্ঞাঁনবিষয়ক উচ্চতম সত্যে 
আরোহণ করিয়াছেন বলিয়া দেশকালপাত্রভেদ্দ বিচার না করিয়া, 
উহা জনসাধারণ প্রচার করিবেন না । কিন্তু অন্ত ব্যক্তি দৃঢ়বিশ্বীস- 
সহকারে শ্রীভগবানের উপাসনার নিমিত্ত যেষে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে 
রত, তৎসকলের অনুমোদন ও যথাসম্ভব আচরণ করিয়া? তাহার 
শ্রদ্ধা যাহাতে এ বিষয়ে আরও দৃড়ীভূত হয়, তাহাই করিবেন । 
কারণ, ধর্মগত উচ্চতম সত্যের ধারণা ব্যক্তিগত সাধনের পরিপক্কা- 
বস্থায় আপন! আপনি উদয় হইয়া থাকে । কেবলমাত্র কাহারও 
কথায় তল্লাভ কাহারও কখন হইবে না। 

বী ভাঁবটি লক্ষ্য করিয়াই শ্রীরামকুষ্দেব আবার বর্তমান যুগে 
আমাদের শিক্ষা দিয়াছেন-_“কাহাঁরও ভাব নষ্ট করতে নাই ; ভাব 
নষ্ট কর! মহা দোষ । যেমন ভাব-_-তেমন লাঁভ। ভাব আশ্রয় 
করিয়াই মানুষ সত্যবন্ত লাভ করে; কারণ, শ্রীভগবান্‌ স্বয়ং 
ভাবময় ! সোলার আতা বা হাঁতী দেখিলে যেমন সত্যের আতা ও 
হাতী মনে পড়ে, সেইরূপ মুন্ময়ী, পাষাণময়ী মুর্তি দেখিলে চিন্ময়ী 
মূর্তির উদ্দীপনা হয়,” ইত্যাদি। 

শক্তিপূজার অবতারণায় আমরা প্রথমেই গুরূপাঁসনার উল্লেখ 
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করিয়াছি । কেন না, গুরুপ্রতীকই সর্বপ্রতীকশ্রেষ্ঠ বলিয়া! জন- 
সমাজে পরিচিত হইয়! বর্তমান যুগে সর্বাগ্রে পুজিত হইয়া থাকে । 
হইবারই কথা-_কারণ, শ্রীগুরুই ইষ্টমন্দিরের দ্বারস্বরূপ। দ্বাররুদ্ধ 
থাঁকিলে যেমন মন্দিরে প্রবেশ লাভ হয় না, আীভগবানের গুরুশক্তি 
প্রসন্ন না হইলে, সেইরূপ মানবের ইট্টদর্শনাশা বৃথা । মায়ানিকদ্বদৃষ্ট 
ভ্রান্ত মানবের চক্ষুরুন্সীলন করিবার জন্যই কৃপাঁপরবশ শ্রীভগবাঁনের 
গুরুরূপে উদয় । সর্বদেশে সর্ববকালে মাঁনব যাহ! কিছু সত্য ঝ৷ জ্ঞান 
লাভ করিয়াছে বা করিবে, তাহা এ গুরুশক্তিপ্রভাবে । বাস্থান্তর- 
ভেদে নানা প্রতীক অবলম্বনে গুরুশক্তিই প্রকাশিতা৷ হইয়! তাহাকে 
ধীরনিশ্চিত গতিতে দেশকালাবচ্ছিন্ন জগতে নিম্ন সত্য হইতে উচ্চতর 
এবং উচ্চতম সত্যে আড় করাইতেছে। আবার শী গুরুশক্তিই 
পূর্ণ স্বরূপে, সান্বিকবিগ্রহে মানবশরীর ও মানবীয় ভাবাঁবলগ্ধনে যুগে 
যুগে অবতীর্ণ হইয়া, নিত্য নৃতন নূতন ধর্াদর্শ নিজ জীবনে প্রতি- 
ফলিত করিয়া, 'মানবকে সেই ছাঁচে জীবন গঠিত করিতে শিক্ষা! 
দিয়া, দেশকালাতীত, কেবলানন্দরূপ সমাধিতে তুরীয় সত্যানুভবের 
উপায় সহজ ও স্থখবোধ্য করিয়া! দ্বিতেছে ! সেইজন্যই  উপনিষদে 

আপ্তকাম খধি গাহিয়াছেন-__ 

“্যস্ত দেবে পরা ভক্তির্থা দেবে তথা গুরৌ | 
তশ্তৈতে কথিতা হার্থাঃ প্রকাশস্তে মহাত্মনঃ ॥৮ 
-_শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ। 
“ইষ্টদেবের নায় গুরুতে যাহার পরম ভক্তিশ্রদ্ধা, তাহাঁরই নিকট 
পরম সত্য আপন স্বরূপ প্রকাশ করেন।” সেই জন্যই কথিত আছে-__ 
“শিবে কষ্টে গুরুত্ত্রাতা, গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন ।৮-_গুরুগীত1 । 
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দেবদেধ উপেক্ষিত হইলে গুরুশক্তিসহায়ে মানব তাঁহার প্রসন্নত! 
পুনরায় লাভ করিতে পারে, কিন্তু দয়াঘনমৃত্তি শ্রীগ্ুরুশক্তি কোনও 
কারণে অগ্রসন্না হইলে, মানবের জ্ঞানলাভের দ্বার বনুকাঁলের জন্য 
রুদ্ধ হইয়া গাঢ় অন্ধতম আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলে-_-সে 
তমোগুণের হস্ত হইতে নিস্তার লাঁভ এক জীবনে কখনই সম্ভবপর 
হয়না । সেই জন্যই ঘুগবতাঁর শ্রীরামকষ্ণদেব তাহার ইংরাজি- 
ভাবাপনন শ্রদ্ধানভিজ্ঞ বালশিষ্যমগুলীকে নিজ শরীর দেখাইয়া 
বলিতেন-_পঘ্াঁথ, এটা কেবল খোলমাত্র ;) এই খোঁলটাকে আশ্রয় 
করে শুদ্ধবোধানন্দময়ী মা লোৌকশিশ্স দিচ্চেন ) সেজন্ত এর কাছে 
এলে, একে স্পর্শ কর্লে, এর সেবা কৰুলে লোকের ধর্মভাবের 
উদ্দীপনা হয়ে ঈশ্বরলাঁভ হয়; কিন্তু খুব সাবধানে শ্রদ্ধার সহিত 
এটার সেবা কর্বি। শ্রদ্ধার অভাবে আমি রাঁগ কর্ব না) 
কিন্তু এর ভিতর যে আছে, সে বনি অবজ্ঞাত হয়ে একবার ছুবলে 
দেয়, তা হলে জালায় অস্থির হতে হবে ।” এক সময়ে কোন দুরন্ত 
শিষ্য নিজ ঘ্বণিত জীবনালোচনায় ক্ষুব্ধ হুইয়া ছুঃখে অভিমানে 
শরীরাঁমক্ষ্ণদেবকে নানা অযথাভাষণ করে। অপার দয়ানিধি 
শ্রীরামরষ্দেব তাহাতে তাহার জন্য বিশ্বে চিন্তান্বিত হইয়া! 
ব্যাক্কলভাবে বলিয়াছিলেন--“ওরে, ও আমাকে যা বলে, বলুক 
গে; (নিজ শরীর দেখাইয়া!) এর ভিতরে যে আছে, তাঁকে ত 
কিছু বলে নি? আমার চিদানন্মময়ী মাকে ত কিছু বলে নি ?” 

হে ভারত, সাবধান ! গুরুশক্তিবলে বলীয়ান! বিদেশী ভাবাপন্ন 
হইয়া আজ বিদেশী অনুকরণে শ্রীগুরুর পূজায় অবহেলা করিও 
না। আজ আট শত বৎসরের অধিক কাল হইল, নানারূপে 
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নানাভাবে বিদেশী আসিয়!, কখন স্ততিবাদ করিয়, আবার কখন 
বা ভয় দেখাইয়া তোমাকে শ্রী শক্তিপূজায় বিরত হইতে পরামর্শ 
দিতেছে__পাশব-বল প্রয়োগে বিধ্বস্ত করিয়া, ছুঃখদারিদ্র্যনিপীড়িত 
তোমার পরিগ্রান চক্ষের সমক্ষে নানা প্রলোভন আনিয়া একে 
একে ধরিতেছে। কিন্তু শ্রীগুরুশক্তিরই পরিণাঁমে জয় ভাবিয়া 
তুমিও এতদিন তাহা! উপেক্ষা করিয়া আমিয়াছ। সেঞ্জন্ত বাঁবিল, 
মিসর, রোম, গ্রীস ও তুর্কাদি জাঁতিসমূহ দুর্জয় কালআ্রোতে 
তৃণগুচ্ছের স্তায় কোথায় ভাঁসিয়! বাইলেও, কৌপীনমাত্রাচ্ছাদ্িতকটি, 
তিতিক্ষাসম্বল, অনিত্যের ভিতর সর্ববঘ। নিত্যবর্শনীভিলাধী, গুরুপাদ- 
নিবদ্ধদৃষ্টি ও তদনন্তশরণ তোমার সন্তানকুল সকল বাধাবিদ্ধ অতিক্রম 
করিয়া আজও বর্তমান! তোমারই পুণ্যক্ষেত্রে আজও সর্ববদেব- 
দেবীন্বরূপ দিব্য গুরুশক্তি মান্ুধী তন্ন পরিগ্রহ করিয়া নিজমহিমা 
প্রকাশ করিয়া “পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ ছুষ্কতাং” আবিভূতা 
হইতেছেন। তোমারই সম্তানকুলের সমগ্টিভৃতমৃত্তিস্বরূপ নরাবতার 
অজ্জুন, কুরুক্ষেত্র-সমরের প্রথমাক্কে শ্রীগুরুপাছকোদ্ধেশে সর্বতো- 
ভাবে আত্মোৎসর্গ করিয়৷ কাতরকণ্ঠে যাহা বলিয়াছেন__ 
““কার্পণ্যদোষোঁপহতম্বভাবঃ 
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্সংমূঢ়চেতাঃ । 
যচ্ছে য়ঃ স্তান্লিশ্চিতং ব্রুহি তন্মে 
শিষ্যস্তেহং শাঁধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্‌॥৮-_গীতা । 

পহে প্রভূ! ভয়, মমতা প্রভৃতি নানা দুর্বলতায় আচ্ছন্ন হইয়। 
আমি, কি যে করা কর্তব্য, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। 
আমার অহঙ্কার অভিমান দূর হইয়াছে-_-আমি এখন দয়ার পাত্র । 
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এ সময় ষাহা করা কর্তব্য, যাহা করিলে আমার ও অন্ঠের মঙ্গল হয় 
এবং অধর্্মীচরণ করা৷ না হয় তাহাই আমায় বলিয়া দাও । আমি 
তোমার শরণাগত শিষ্য-_-আমাঁকে আশ্রয় দাও; পথ দেখাও |” 

-তাহা তোমার প্রত্যেক এবং সকল সন্তানের জন্যই 
উচ্চারিত হইয়াছিল । সে হৃদয়ের প্রার্থন' শ্রীগ্ুরু-চরণপ্রান্ত সকলের 
জন্য সর্বকালের নিমিত্ত পৌছিয়াছে ! সে অভয়বাণী-_“অহং ত্বাং 
সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ,- তোমার সন্তানের 
প্রত্যেককে জ্ঞাত বা অজ্ঞতসারে দৈব-বলে বলীয়ান্‌ করিয়া 
রাখিয়াছে ! ধৈর্য ধর, পবিভত্রভাবে নিভীকহৃদয়ে তাহাঁরই অনন্তশরণ 
হইয়া থাক-_-তোমাঁকে অবলম্বন করিয়া শ্রীগুরুর এখনও অনেক 
লীলা প্রকটিত হইবে ! দেখিতেছ না কি-_অন্তর্জগতে, ধর্মমজগতে 
তোমার সন্তান এখনও রাজা ? ইতিহাস-সহায়ে দেখ-_সর্ধবকালে 
বৈদেশিক নির্যাতন তোমার সন্তানের মাংসপিগুময় ক্ষণভঙ্কুর 
শরীরটাকেই কয়েক দিনের জন্ঠ মাত্র নানাপ্রকারে ক্রিষ্ট করিতে 
পারিয়াছে-_তাহার অমরাআীকে কে বাধিবে? কে কখন তাহার 
অপ্রতিহত গতি রোধ করিয়াছে? সত্যকে ধরিয়া, স্তায়কে ধরিয়! 
ধর্ম্মে সদা প্রতিষ্ঠিত থাক, জানিও-__ভাব-জগৎই স্থল জগৎটাকে 
ইচ্ছামত ভাঙ্ষিতেছে, গড়িতেছে? পরিবর্তিত ও নিয়মিত করিতেছে ) 
জানিও__কোন শর্ধরীই চিরস্থায়ী নয় সকল অবস্থারই পরিবর্তন 
্রব। অহেতুকদয়াসিন্ধু শীগুরুর পুজা প্রচণিত হইবার পূর্বেই কিন্ত 
ভারতে নানা প্রতীকের অভ্যুদয় হইয়াছিল। তত্তদ্বিষয়র কিঞ্চিৎ 
আলোচনা ন৷ করিয়া, আমরা পুনরায় শক্তিপুজাঁর সহায়ক অন্ঠান্ত 
প্রতীকের কথা পাঠকের সম্মুথে আনয়ন করিব না। 
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শ্রদ্ধাবাতাহতা, প্রেমবিকম্পভঙ্গিতা, বিজ্ঞানগুহাশায়িনী, প্রণব- 
নাদিনী, চিরপাবনকরী, ভাবময়ী ধর্ম্ম-গঙ্গার উৎপতিস্থান নির্ণয় 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতফুলের অনেক মানবের 
অন্তঃস্থিত ভীতি-শৈলের শিখরদেশ নির্দেশ করিয়াছেন । আঁবাঁর 
কেহ বা বলিয়াছেন__স্থ্টিকল্পের প্রারস্তে আদিম মাঁনব বিচিত্র 
শক্তিশালী নানা পদার্থের সমষ্টিভূত-_বিশ্ববিরাট্‌ দর্শনে বিশ্রয়রসে 
আপ্লুত হইয়া! ভিন্ন ভিন্ন শক্তি প্রকাশের অবলম্বনসমূহের পশ্চাতে 
ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীর কল্পনা করিয়া! হৃদয়ের পুজা অর্পণ করিয়া- 
ছিল? এ বিস্ময়-ভূধরের পাদমূলেই সনাতনী ধর্ম-ভাগীরথীর আদিম 
বিকাঁশ !-_উহাই প্রতীকোপাসনীর বাস্তব মূল। ভরতের (ব্দগাঁন 
ধ্ূপেই প্রথমে সমুখিত হইয়া, জলদগন্তীর সামধবনি ও পুতগন্ধী 
বিশ্বদেববলিধূমে সান্ধ্যগগন পুর্ণ করিয়াছিল । 

আমাদের ধারণা কিন্তু অন্তরূপ | চিজ্জড়সম্মিলনী, বিপরীত- 
গুণধারিণী, বাহাস্তরপ্রতিঘাতিনী, উভয়মুখী মানবপ্রৃতি সর্ধকাঁলেই 
এক বিষম জটিল রহস্ত। সহস্র সহজ বৎসরের নানা ঘাঁত- 
প্রতিঘাত এবং ভূয়োদর্শন-সহায়েই তাহাতে নিত্য জীবেশ্বরসম্থন্ধ; 
পরলোকাস্তিত্ব, আআার চিন্ময়ত্ব ও অমরত্ব, স্থষ্টিগ্রবাহের অনাদিত্ব 
এবং দেববিগ্রহা্দির বর্তমীনত্বাি-মুলক বিশ্বাসনিচয় একত্রীভূত হইয়া 
বর্তমান ধম্মবিশ্বাসরূপে প্রকাশিত হইয়াছে । জটিল মানবপ্রক্ৃতির 
জল ধর্ম্মবিশ্বাসের উৎপত্তি জটিলভাঁবেই সাধিত হইয়াছিল। 
তুঙগশৃঙ্গ গিরিরাঁজি, সর্বগ্রাসকর জলধি, বিকটোল্লাস অশনি, নিশি- 
দ্িবা-কর হু্ধ্য, রাঁগরঞ্জিত উষা প্রভৃতি বাহিরের ভীষণ ও সুন্দর 
পদ্দার্থনিচয়, যেমন জাগ্রদবস্থায় আদিম মানবের মনে ভীতিবিক্রয়াঁদি 
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ভাঁবসমূহের উদয় করিয়া বাহ প্রতীকাঁবলম্বনে নানা দেবদেবীর পুজা 
করিতে তাহাকে শিখাইয়াছিল, সেইরূপ মোহময়ী নিদ্রারাজ্যে 
নিত্য প্রবিষ্ট হইয়! সে অঘটনঘটনপটায়ান্‌ স্বপ্নের কুহকে যে সমস্ত 
অনৃষ্টপূর্ব দেশ, কাল, পাত্রাদির অনুভব করিত, এ সকলকে 
জাগ্রদন্ুভূত পদার্থদকলের ন্যায় বাস্তব বলিয়া বিবেচনা করিয়া! 
সে ইহলোক-ভিন্ন অপর এক লোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে 
শিখিল। বাহ্ান্তরভেদে এইরূপে ছুই প্রকার অনুভবের সহায়ে 
তাহার ছুই প্রকার শিক্ষা যুগপৎ চলিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় । 
কালে সর্ধরহস্তের উচ্চতম রহস্ত মৃত্যুর সহিতও তাহার পরিচয় 
হইতে লাগিল এবং ক্রমে তাহার হৃদয়ঙ্গম হইল-মৃত্যু অনিবা্ধ্য, 
মৃত্যু সকলকেই একদিন গ্রাস করিবে । অধীরহৃদয়ে সে ভাবিতে 
লাঁগিল_-এ কি? এ আবার কোন্‌ দেবতা? এইরূপে নচিকেতা- 
রূপী মানব মৃত্যুমুখেই ক্রমশঃ শিখিল-_ইহকালেই তাহার অস্তিত্ব 
পর্যবসিত নহে_-পরকাল আছে--এবং পরকালেও তাহার অস্তিত্ব 
সুনিশ্চয়। প্রেতাআাসকলের স্বপ্নে ও কথন কথন জাগ্রতে সন্দর্শনে 
তাহার এ পরকাল-বিশ্বাস দৃ়ীভূত হইল। জগতের সকল জাতির 
প্রাচীন পুরাণসংগ্রহে উক্ত প্রেতাত্মাকুলের দর্শনের কথা লিপিবদ্ধ 
আছে এবং এখনও এঁর্ূপে প্রেতাত্মাকুলের দর্শন যে সম্ভবপর, এ 
বিষয়ে সাক্ষ্য দ্রিবার বহুলোক, কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য সকল 
ভৃথগ্ডেই বিদ্ধমান। .ধীরূপ দর্শন হইতেই যে প্রাচীন যুগে পিতৃ- 
পুরুষের পুজা প্রচলিত হয়, এ বিষয় নিঃসন্দেহ। প্রাচীন মিসরে এঁ 
সকল প্রেতাত্মা! কা” নামে নির্দিষ্ট হইত। এ কো” সকল, তাহাদের 
জীবিত সন্তানাদির নিকট আবিভূতি হইয়া, স্ব স্ব ছুঃখকষ্টের কথা 
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জানাইত। “আমাদের অন্ন দে, বস্ত্র দে, অন্ত সব ভোগ্য পদার্থ 
দেব ইত্যাদি বলিত) প্না দিলে তোঁদের ধ্বংস করিব”-_বলিয়। 
ভয় দেখাইত--এ সকল কথা তাহাদের ভিতর লিপিবদ্ধ আছে। 
ভারতের পিতৃশ্রাদ্ধা্দি, চীন ও জাপানের সিণ্টো-উপাসন!, ইউরোপ 
এবং আমেরিকার পূর্বের কথা ছাড়িয়া! দিলেও বর্তমান যুগের 
ভূতুড়ে চক্রানুষ্ঠান (5173777698119700 ৪:00 9991)06 ) প্রভৃতি 
খ্ী বিষয়ের যথেষ্ট সাক্ষ্য । 

এইরূপে যত দিন না আদিম মানবের মনে পরকালবিশ্বাস 
সমুভূত হইয়াছিল, ততদিন যে সে ধর্্মবিশ্বাসে ধনী হইয়াছিল, 
একথা বলা যাঁয় না। আবার পরকাঁলবিশ্বাস এবং বিভিন্ন শক্তির 
আধার নাঁনা দেবদেবীতে বিশ্বাস যে তাহার মনে ষুগ্রপৎ উদয় 
হইয়াছিল--একথাই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোঁধ হয়। প্রথমে এ 
সকল দেবদেবীর আবাস হিমালয়, সিনাই প্রভৃতি অতুযুচ্চ ভূধরশৃঙ্গে 
নির্ধারিত হয়। পরে মানব খন সাহসাঁবলম্বনে এ সকল গিরিচুড়ার 
মস্তকে উঠিয়! তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিয়াঁও এঁ সকল দেবদেবীর 
পরিচায়ক চিহ্ৃুমাত্রেরও দর্শন পাইল না, তখন স্থির হইল, তীহার! 
কথন কখন এ সকল ভূত্বর্গে আগমন করেন মাত্র-_নতুবা তাঁহাদের 
চিরাবাসস্থল নানানক্ষত্রবিরাজিত এ সুনীল গগনের উপর 
“গ্োৌঃপিতরে”র অবস্থানভূমিতে, কৈলাসে; গোৌঁলোকে, কিন্নর-কিন্নরী- 
শোভিত স্বর্গে, ইত্যাদি । আবার উচ্চাঁবচ পুণ্যপাঁপময় কর্মের কথা 
আলোচনায় উক্ত পরলোকবিশ্বাসও ক্রমে পিতৃলোক, দেবলোক, 
অন্ধতমোবিশিষ্ট লোক, নরক এবং তির্যগৃষোনি প্রভৃতিতে মৃতব্যক্তি- 
সকলের স্থান নির্ধীরিত করিল। 
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এইবার পৃথিবীতে বহুকাল বাঁস ও বনুদর্শনের ফলে মানব- 
জাতির মধ্যে ভৃতবিজ্ঞাঁন ও মনোবিজ্ঞানের অস্কুরসমূহ ধীরে ধীরে 
উদগত হইতে লাগিল এবং এঁ সকল ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর শক্তি এক 
মহাশক্তিমানের লীলা বলিয়া অনুমিত হইয়া তাঁহাকে কালে এক 
অদ্িতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাসী করিয়া তুলিল। স্তক্ভিতঘবদয়ে মানব 
ভাবিল--ধিনি সকলের নিয়ন্তা,__ 
“্যন্ত ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনম্‌। 
ৃত্যু্বস্তোপসেচনং ক ইথা বেদ যত্র সঃ॥৮__কঠোপনিষৎ। 
“বাহারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়েই থাগ্রূপে পরিগণিতঃ স্বয়ং 
মৃত্যু ধাহার শ্রী খাগ্তের উপযোগী ব্যঞ্জনসদৃশ, সেই কালাস্তক 
বিশ্বদ্বেবকে কে জানিতে সক্ষম ?” 
কিন্তু এই খানেই শেষ হইল না! এইবার ওপনিষদিক যুগের 
প্রীরস্ত হঈল। মাঁনব ধ্যানাদি-সহায়ে জানিতে ছুটিল__সেই 
ঈশ্বর স্থষ্ঠির বাহিরে বা অন্তরে । প্রথমে স্থির হইল-_তিনি সৃষ্টির 
বাহিরে-স্থষ্ট বিশ্ব হইতে অত্যন্ত বিভিন্নগুণবিশিষ্ট ; জীব সেবক, 
তিনি সেব্য ; জীব তাহাকে কখন ধরিতে ছু'ইতে পারিবে না । 
পরে স্থির হইল-_তিনি সৃষ্টির অন্তরে ও বাহিরে বিশ্ব তাহার 
একাংশে বর্তমান--“একাঁংশেন স্থিতো জগৎ”; জীব অংশ, তিনি 
পূর্ণ ; দেহের সহিত ভিন্ন ভিন্ন অধয়বাঁদির সন্বন্ধের স্তায় উভয়ে 
অবস্থিত । শেষে স্থির হইল-__সসীম মন বুদ্ধির ভিতর দিয়! তাঁহাকে 
দেখিলেই তিনি বিশ্ব্ূপে আপাঁতপ্রতীত হন মাত্র! কোনক্রমে 
মনবুদ্ধিূপ গণ্তির বাহিরে যাইতে পারিলে তবে শুদ্ধ সত্যান্থভব 
সাধ্য) সেখানে “একমেবাদ্বিতীয়ম্‌্”__ছুই ত নাইই, এক যে আছে, 
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একথাও বলা যায় না) তিনি পূর্ণ, নিত্যপ্ুদববুদধমুক্তস্বভাব। আর 
জীব ?-__-জীব বলিয়া কোন পদার্থ এখানে থাকিলেও সেখানে 
নাই !-_সাঁধকা গ্রণী শ্রীরামপ্রসার্দ ষেমন বলিয়াছিলেন-_ 
“বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ, 
ঘটের নাশকে মরণ বলে । 
ওরে শুস্তেতে পাপ পুণ্য গণ্য 
মান্য করে সব খোয়ালে ॥ 
প্রসাঁ বলে, যা ছিলি ভাই, 
তাই হুবি তুই নিদানকালে। 
যেমন জলের বিষ্ব জলে উদয়, 
জল হয়ে সে মিশায় জলে ॥৮ 
তবে পাপপুণ্য, ধর্্মাধর্ম, কর্মাকর্ম্মের কারণ কি ?--যতক্ষণ 
শরীর, মন, বুদ্ধির গপ্ডির ভিতর, ততক্ষণ ওসকল সত্য ; যেমন 
যতক্ষণ স্বপ্র দেখা যায়, ততক্ষণ স্বপ্ন সত্য বলিয়৷ প্রতীত । 
তবে এ সংসার-্বপ্র মৃত্যু হইলেই কি ভাজিয়! যায়? না-_ 
কোটি জন্মেও, বিজ্ঞানের উদয় না হইলে ভাঙ্গে না। আবার তীব্র 
ইচ্ছাসহায়ে এক জন্মেই উহা! ভাঙ্গিয়া দেওয়া যাইতে পারে । 
এইরূপ সম্পূর্ণ ধর্মচক্র ভারতে প্রবর্তিত হইল। বাঁকি রহিল 
মাত্র-_তর্রুক্তিসহায়ে উহাকে মানব-মনের যথাসম্ভব বোধগম্য করা 
এবং সমাজের প্রত্যেক অঙ্গ যাহাতে খ&ঁ সত্যের দিকে অগ্রসর হইতে 
পাঁরে, সেই ভাবে সমাঁজ গঠন । ভারতের কপিলাদি দার্শনিকগণ 
এবং ভগবান শ্রীরুষ্ণচ হইতে আরম্ভ করিয়। বুদ্ধ, শঙ্করাদি 
অবতারনামা৷ যত মহাপুরুষ অগ্যাবধি ভারতে শরীর পরিগ্রহ 
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করিয়াছেন, তাহার! সকলেই এ বিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন ও 
করিতেছেন। সে অনেক কথা-_ফিস্ত ইহা তাহার স্থান নহে। 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতফুলের ধর্ম্সন্বন্ধীয় গবেষণা পাঠ করিলে 
উহাতে বিশেষ অন্গহানি লক্ষ্য হইয়া থাঁকে। হুইবারই কথা । 
কারণ, পাশ্চাত্যপ্রদেশ এতকাঁলেও কর্মী ভিন্ন একজনও বিশিষ্ট 
ধর্মবিজ্ঞানীর জন্মৰানে সক্ষম হইল না। প্রাচ্যভূমি আসিয়া, 
বিশেষতঃ ভারত হইতেই ধর্মালোক যে পাশ্চাত্যে পূর্ব পূর্বব অতীত 
যুগে বরাঁবর সঞ্চারিত হয়, এ বিষয়ের সত্যতা, পৃথিবীর প্রাচীনেতি- 
হাস যতই অলোচিত হইবে, ততই প্রমাণিত হইবে-ততই মানব 
বুঝিতে পারিবে, হিন্দুর নিত্য-পৃজ্য বেদ হইতেই ধর্্মালোৌক পৃথিবীর 
সর্বত্র বিকীর্ণ হইয়াছে । খৃষ্ট জন্মিবার সহত্র বৎসরেরও অধিক কাঁল 
পূর্ব যখন গ্রীকজাঁতি বিশেষ বলদৃপ্ত হইয়া অন্তান্ট সকল জাতিকে 
পাশব-বলে আপন অধীনে আনিতে ব্যস্ত, তখন হইতে বর্তমান 
ইউরোপীয় সভ্যতার আদিগুরু গ্রীসের সহিত ভারতের সন্বন্ধ- 
বিস্তারের কথা ইতিহাস স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছে । তাহার পূর্ব্বে যে 
সম্বন্ধ ছিল না একথাও স্পষ্ট বল! যায় না। ভারতের ধর্ম প্রচারক 
এবং কোনি কোন স্থলে ভারতের বণিক্কুলও যে, এঁ কাল হইতে 
গ্রীস এবং তৎসন্তান রোম সাম্রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, 
এ বিষয়েও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। পালিস্তানের আনিয়ক্‌ 
সহরে ভারত-সমাটু 'ধর্মীশোকের ধর্মশাসনক্ষোদিত প্রস্তরস্তস্ত এ 
বিষয়ের জলম্ত নিদর্শনস্বরূপ এখনও দণ্ডায়মান । ইউরোপের 
উল্লেখযোগ্য প্রথম দার্শনিক “পিতাঁগোরসের-_নাম এবং সংখ্যা 
হইতে জগছুৎপত্তিরূপ দার্শনিক মতে ভারতের পৃতগন্ধের বিশেষ 
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অনুভূতি হয়। কে না! জানে-_ভারতের সাধু ও আচাধ্যকুল 
অগ্ভাবধি পিতা, গুরু, শব্দাদিতে জনসাধারণ কর্তৃক অভিহিত হন ? 
কে না জানে-_শ্রীতগবদবতার মহামুনি কপিল চতুর্বংশতি তৰ 
হইতে জগছুৎপত্তি নির্ণয় করিয়!, আপন মীমাংস! “সাংখ্য' নাঁমে 
জনসাধারণে প্রচারিত করেন ? সংখ্যা হইতেই যে উক্ত সমাধান 
“সাং্য” শব্ে অভিহিত-_একথা আর কাঁহাকেও বলিয়া দিতে 
হুইবে না । এইরূপে গ্রীস ও রোঁমের ভিতর দিয়া যে ভারতের 
ধর্মমমতসমূহই পুর্ব্ব পূর্ব্ব কালে প্রচারিত হইয়াছিল--এ বিষয়ের 
প্রমাণসংগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে । 

প্রাচীন ইউরোপে ধর্মীলৌক-বিস্তারের আর এক কেন্দ্র ছিল-_ 
মিসর । শী মিরও যে ভারতের ধর্্মালোকে দীপ্ত হইয়াছিল-_এ 
বিষয়েও অনেক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । প্রাচীন মিসরি মিসরের 
দক্ষিণ সমুদ্র দিয়া নৌকারোহণে এ দেশে প্রথম আসিয়৷ বাস 
করিতে আরম্ভ করে--এ কথা মিসরিদের প্রাচীন গ্রন্থে স্পষ্ট 
উল্লিখিত আছে । মিসরের দক্ষিণে ভারত ভিন্ন অন্ত প্রদেশ নাই। 
আবার দেখিতে পাওয়া যায়__দাক্ষিণাত্যের মাদ্রাজা্দি প্রদেশের 
দ্রাবীড়ির সহিত প্রাচীন মিসরির রং, ঢং, চেহারা, আচার, ব্যবহার 
এবং পুজ্য দেবদেবীর বিশেষ সাদৃশ্ঠ বর্তমান__সেই শিবশক্তি পূজা, 
ষাঁড়ের সম্মান, বাবরি কাটা চুল, ধুতিপরা+ কাছাহীন, মিস্‌ কালো 
রঙ! কাজেই কে না বলিবে__এ দ্রাবীড়িই মিসরে যাইয়া বহুপূর্বে 
উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল? পরে স্থলপথেও ষে ভারতের সহিত 
মিসরের বাণিজ্য-সন্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল-_- এ বিষয়ের প্রমাণও 
প্রাচীনেতিহাস, এবং আসিয়ার অনেক স্থলে এখনও বর্তমান 

৫৪ 


বিবিধভাবের গুরুপ্রতীক । 


বণিক্ফুলের গতায়াতের পথসমূহ (০৮৪:1810. (1৪.06-:00199 ) 
হইতে নির্ণীত হইয়াছে। খুষ্টান-ধর্মপ্রবর্তক ঈশার এ মিসরে 
বহুকাল বাসের কথা বাইবেলের নবভাঁগে নিবদ্ধ । আবার কেহ 
কেহ বলেন-_তাহার ভারতেও ধর্্মশিক্ষার জন্ত আগমন হইয়াছিল । 
যাহাই হউক, ততপ্রচারিত মতের অধিকাংশই যে বৌদ্ধধর্ম এবং 
ইরাণি ধর্মপুত্তক “জেন্দীবেস্তা” হইতে সংগৃহীত, সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই; সেই ভাঁলমন ছুই শক্তির দ্ন্দে উত্তমের জয়, সেই উত্তমের 
অনুজ্ঞায় মন্দের মানবকে প্রলোভিত করিয়! পরীক্ষা, সেই উত্তমের 
ককপাপরবশ হইয়া স্বয়ং নরশরীরাঁবলম্বনে মানবরৃতাপরাধের 
প্রায়শ্চিত্ত করণ! আবার ঈশাশিষ্য ম্যাথুলিখিত প্রচাঁরবিবরণীতে 
গ্যালিলি প্রদেশস্থ শৈলপাদমুলে ঈশার ধর্ম্োপদেশ-সহ্ব্ধী যে সকল 
কথা লিপিব্ধ আছে, অবিকল সেই সমস্ত কথাই বৌদ্ধগ্রন্থ 
লিপিবদ্ধ শ্রীভগবদবতার বুদ্ধের শৈলপ্রচারে বিবৃত রহিয়াছে। 
অতএব বৌদ্ধমতের কতক কতকও যে ঈশাঁর মতমধ্যে প্রবিষ্ট আছে 
_তাহাও প্রমাণিত। ইশাশিষ্য যোহন-লিখিত প্রচারবিবরণীর 
ূর্বভাগে অতি অপরিশ্কুটভাবে লিপিবদ্ধ ভারতের চিরন্তন সম্পত্তি 
- নাঁদব্রহ্ম-বাঁদের কথাও এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য । 

পাশ্চাত্যভূমি এইরূপে ভারতের ধর্্মালোকে পূর্ব পুর্ব যুগে 
উদ্ভাসিত হইতেছিল, এমন সময়ে জড়বিজ্ঞানের চর্চা ও উন্নতি 
আমিয়! উপস্থিত হইল $ এবং উহারই ফলে এ ভূমিতে ধর্মালোক 
পরিক্ষীণ হইয়া জড়বাঁদের অধিকার বিস্তৃত হইল। জড়বাদী 
জড়শক্তির বিস্তৃত তন্বলাভে তত্প্রয়োগ-বিজ্ঞানমাত্র-কুশলী | 
অতএব পাশববলোন্মত্ত পাশ্চাত্যের ধর্দমীমাংসা এখন যে 
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গীতানিবদ্ধ নিয়নোদ্ধতত বচনের অনুরূপ হইবে, ইহা আশ্র্য্যের বিষয় 
নহে-_ 

“অসত্যম প্রতিষ্ঠস্তে জগদাহুরনীশ্বরম্‌। 

অপরম্পরসম্ভৃতং কিমন্তৎ কামহৈতৃকম্‌ ॥ 

এতাং দৃষ্টিম্টভ্য নষ্টাকআানো হল্পবুদ্ধয়ঃ | 

প্রভবস্ত্যগ্রকর্মীণঃ ক্ষয়ায় জগতোইহিতা2 ॥ 

কামমাশ্রিত্য দুশ্প,রং দম্তমানমদািতাঃ। 

মোহাদ্গৃহীত্বাসন্গ্রাহান্‌ প্রবর্তস্তেইশুচিত্রতাঃ ॥ 

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়াস্তামুপাশ্রিতাঃ । 

কামোপভোগপরমা এনাবদিতিনিশ্চিতাঃ ॥”__গীতা | 

“ঈশ্বরই নাই, তা ঈশ্বর আবার জগৎ স্ষ্টি করিয়াছেন ! কামই 
্্ী-পুরুষের সংযোগ করিয়া অগংস্থ্টির কারণ। কামোপভোগই 
জগতে পরম পদার্থ-_এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অল্পবুদ্ধি আস্গুরপ্রক্কতি 
ব্যক্তি অহঙ্কার অভিমানে মত্ত হইয়! প্র ভোগ কি প্রকারে পাঁইবেঃ 
এই চিস্তাতেই অহরহ কাঁলযাঁপন করে এবং নানা অসছপায় 
অবলম্বনেও পরাজ্মুথ হয় না ।” 
অতএব ভারতের খষধি এবং অবতারফুলের এ সম্ধী নীমাংসার 
অনুসরণ না করিয়৷ পাশ্চাত্যের অনুসরণে যে আমাদের সমূহ ক্ষতি 
এবং কালে ধ্বংসের বিশেষ সম্ভাবনা, তাহা আর বলিতে হইবে ন1। 
অতএব পূর্ব্ব হইতেই এ বিষয়ে আমাদের সাবধান থাকিতে হইবে । 
সর্বকালে সমাধিগত প্রত্যক্ষই ধর্মের মূল । এ প্রত্যক্ষতূমির আভাস 
আবাঁর জনসাধারণ কেবলমাত্র গ্রীভগবানের সাক্ষাৎ ড্রষ্টা ও 
অনুভাবয়িতা আপুুপুরুষ্ুলের “পাঁবনং পাবনানাং জীবনচরিতে? ও 
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তন্তাবে গঠিত সিদ্ধকাম সাধকের জীবনে গাইয়াই উহাতে বিশ্বাসী 
হইয়া থাকে । এরূপ পুরুষের দর্শন, স্পর্শন ব্যতীত ক্ষণস্থায়ী 
রূপরসাদিতেই নিবদ্ধদৃষ্টি, মায়াগ্রন্ত জীবকুলের মায়াতীত নিত্যা- 
নন্দের আভাস লাভ স্ুদূরপরাহত। আবার, “ঘাদৃশী ভাঁবনা যন্তয 
সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী”-__জড় ভাঁবিতে ভাবিতে লোকে জড় হইয়া যায় 
এবং সচ্চিদানন্শ্বরূপ শ্রীভগবানের চিস্তায় মানব তৎস্বরূপই প্রাপ্ত 
হয়। পাশ্চাত্যভূমির বহুকাল খ্ররূপ আ্তপুরুষের পবিত্র-সন্দর্শন- 
লাভ হয় নাই; তদুপরি জড়ের চিস্তাতেও বহুকালাতীত হইয়াছে। 
কাজেই এ দুর্দশা ! তবে ভারতের ধন্দালোক আবার বর্তমান 
যুগে শ্রীভগবানের অপার কৃপায় অস্থরমতাঁবলম্বী পাশ্চাত্যে প্রবেশ 
করিয়াছে । সেজন্য আশা হয়ঃ আবার পাশ্চাত্য ভারতকে 
ধর্মগুরুত্বে বরণ করিয়া, ধ্বংসের পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবে 
এবং জগতের যথার্থ কল্যাণে ক্রমশঃ নিজশক্তি প্রয়োগ করিতে 
শিখিবে । 

দেববলে বলীয়ান ভারত চিরকাল ধর্ম্সাক্ষাঁৎকাঁর করিতেই 
নিজ শক্তি প্রয়োগ করিয়াছে । পরী চেষ্টা বা সাধনফলেই পূর্বোক্ত 
ধর্মবিশ্বাস সমূহের সত্যতা সম্বন্ধে সে সাক্ষাৎ প্রমাণ পাইয়াছে। 
ভারত দেখিয়াছে-__সত্যই প্রতীকোপাসনা ও বিশ্বাসসহাঁয়ে এই 
বহুকালাগত সংসার-স্বপ্র একদিন ভাক্গিয়া যায়; সত্যই সহজ সহজ 
বৎসরের অন্ধকারময় গৃহ ঈশ্বরকুপাঁয় এক মুহূর্তে আলোক পূর্ণ হয়! 
ভারত দেখিয়াছে-_সত্যই, শ্ীভগবান্‌ পূর্ণচিদানন্বম্ব্ূপে সকলের 
হৃদ্দেশে জলন্তভাঁবে বিদ্ামাঁন থাকিয়া সকলকে ফিরাইতেছেন, 
ঘুরাইতেছেন, উদ্দেপ্তবিশেষে চালিত করিতেছেন-_ 
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“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাঁং হন্দেশেইজ্জুন তিষ্ঠতি। 
ভ্রাময়ন্‌ সর্ধভৃতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া ॥*-_গীতা । 

সতই, কেবল তাহার শরণাপন্ন হইলে পূর্ণ শাস্তি লাভ-_“নান্তাঃ 
পন্থা বিদ্ভতেইয়নায় 1”-_নতুবা আর অন্ত উপায় নাই । 

যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকাবলম্বনে প্রীভগবচ্ছক্তি মাঁনবনয়নে 
প্রকাশিত হইয়াছেন। বৈদিক যুগের তেত্রিশটি দেবপ্রতীক এই- 
ন্ূপে পৌরাণিক যুগে তিন শত তেত্রিশ কোটা দেবপ্রতীকে 
পরিণত । তাই বলিয়া কেহ না অনুমান করেন--এঁ তিন শত 
তেত্রিশ কোটী দেবফুলের প্রত্যেকেই এক সময়ে সমভাবে মানব- 
মনে আপন আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ধর্শ্তিহাস পাঠে 
অবগত হওয়! যায়-_ভিন্ন ভিন্ন কাঁলে ভিন্ন ভিন্ন দেবপ্রতীকোপাঁসন! 
প্রবর্তিত হইয়া, ভাঁরতে পুজালাঁভ করিয়া, মানবের ধর্ম্মলাঁভের 
সহায়ক হইয়াছিল । মন্ত্রশান্ত্রাদি পাঁঠে এরূপ কত দেবতার নাম মাত্র 
কেবল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাদের ধ্যান এবং পুজাপদ্ধতিসকল 
বর্তমানে লোপ পাইয়াছে। তিব্বত, চীন, জাপানাঁদি প্রদেশে এ 
সকল দেবতার পুজা প্রচার এখনও দেখিতে পাঁওয়। যাঁয় ! ভারতের 
ধ্মপ্রচারক যে, বহু প্রাচীন যুগে ই সকল দেবপুজা ভারত হইতে 
উক্ত প্রদেশসকলে লইয়া! গিয়াছিল, তাহাঁও বেশ বুঝিতে পারা যাঁয়। 
_ বৌদ্ধযুগে শতদলে আসীন উজ্জল বুদধমুর্িই প্রতীকরূপে উত্তর 
ভারতের অনেক স্থলে অবলদ্থিত হয়। ক্রমে উহাই শতদলমধ্যবর্তা 
উজ্জ্বলালোকে বা পদ্ান্তর্গত উজ্জলকিরণবর্ষী মণিখণ্ডে পরিণত হয় । 
তিববতে এবং অন্যান্ত বৌদ্ধদেশে এখনও উহাঁই যে, সাধকের 
ধ্যানাবলম্বন, তাহ! “ও মণিপন্দে হু” ইত্যাদি মন্্রেই স্পষ্ট ব্যক্ত । 

৫৮ 


বিবিধভাবের গুরুপ্রতীক । 


বহির্জগতের পদার্থনিচয়ের ন্যায় শরীরাত্যন্তরীণ নানা পদার্ঘও 
প্রতীকরূপে কালে অবলম্বিত হইয়াছিল। তাহার কতকগুলি এখনও 
বর্তমান এবং কতকগুলি অধুনা লোপ পাইয়াছে। হৃদয়পুণ্ুরীকের 
মধ্যাগত উজ্জল আকাশ ব! “দহরাঁকাশ”, নয়নাত্তর্র্তী ছায়া বা 
ছায়াপুরুষ” ইত্যাদি এ্ররূপে এককালে প্রতীকরূপে অবলম্বিত 
হইয়াছিল-_তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীশঙ্করাচার্যের বেদাস্ত- 
ভাষ্যে ্ব সকলের বিশেষ উন্বেথ থাকায়, কাঁলে উহাদের পুজা 
প্রচলন থাকা স্পষ্ট প্রতীত হয়। 

ক্ষিতি, অপও তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম-_-এই ভূতপঞ্চের প্রত্যেকটি 
এবং অন্ন, প্রাণ, মন প্রভৃতিও যে কালে হুক্মদর্শী মানব কর্তৃক 
্রহ্মপ্রতীকরূপে অবলম্বিত ও উপাসিত হয়-_-এ বিষয়ের প্রমাণও 
উপনিষৎনিবদ্ধ “কং ব্রন্েত্যুপাসীত”--খং ব্রদ্ব”__অনং ব্রহ্ম” 
ইত্যাদি বহুবিধ বচনাঁবলীতে উপলব্ধি হয়। শব্দপ্রতীক হুক্ম হইতে 
হুক্্তরতাবে আলোচিত হইয়া ক্রমে মাওুক্যোপনিষৎ নিবদ্ধ গভীর 
প্রণবতত্ব এবং নাঁদব্রক্ষবাঁদে পর্যবসিত হয়__তাহাঁও এ স্থলে উল্লেখ- 
যোগ্য । ভিন্ন ভিন্ন শব্ষের সহিত মনোগত পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবের 
নিগুঢ় নিত্য সম্বন্ধ আলোচনা করিয়াই কালে এ বানের উৎপত্তি 
হয়, এবং ক্রমে উহা! বিশাল কায়া ধাঁরণ করিয়া নাঁদ বা শব্ধ হইতে 
জগছুতৎ্পত্তি নির্ধারিত করে। 

বাশ্বাস্তরভেদ্, কত প্রতীকের যে এইরূপে কালে কালে উদয় 
হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা হওয়! স্ুকঠিন। শ্রী সমস্ত প্রতীকের 
আলম্বনে যে যে শক্তি-প্রকাশ মানব অনুভব করিত, এক মহান্‌ 
ঈশ্বরবিশ্বাসে উপনীত হইয়া, কালে সে শ্ঁ সকলকে তাহারই 

৫৯. 


ভারতে শক্তিপুজা । 
বিভূতিরূপে গণনা করিতে শিখিল। গীতার দশমাধ্যায়ে ভগবান্‌. 
শ্রীকৃষ্ণ যে যে পদার্থে যে যে ভগবদ্বিভূতি দর্শনের উপদেশ 
অর্ভভুনকে করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটিই পিনিনিকানে পৃথক্‌ 
পুজা পাইয্াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। 

এইরূপে খণ্ড খণ্ড বাস্ প্রতীক সমুদয় একত্রীভূত হইয়া, এক 
বিরাট দেবতন্থতে এবং থণ্ড খণ্ড আস্তর প্রতীকসমূহ সমষ্টিভূত 
হইয়৷ এক মহান্‌ আস্তর প্রতীকে কালে পধ্যবসিত হইল-_মাঁনব, 
বিশ্ব-বিরাট এবং কুলকুগুলিনী শক্তির উপাঁসন! করিতে শিখিল।. 
তভতদালোচন! আমাদের অন্ত সময়ে করিবার ইচ্ছা রহিল। 


সসঞ্ওক্ম প্রস্তীআ। 
শক্তিপ্রতীক_ নারী | 


সহজ সহস্র বৎসরেরও পুর্ববের কথা-_-ইতিহাঁসের তখন জন্মই 
হয় নাই !--তবে কালনির্য় আর করিবে কে? জগতের সেই 
প্রাচীন যুগের অতি প্রাচীন কাহিনী সম্বন্ধে ইউরোপের বর্তমান 
কালের পুরাণজ্ঞ স্ৃতকুল (€91)1107191910 75968:011615 ) এই 
কথা বলিয়া থাঁকেন £__ 

বর্বর জগৎ তখন অজ্ঞানপ্রস্থুত নিবিড় অমানিশাসমাচ্ছন্ন । যে 
দিকে যতদূর দেখ, তমঃশক্তির সহিত রজঃশক্তির ঘোরতর দ্বন্দ 
চলিয়াছে। মাঁনবের মাসংপিগময় স্থল দেহাপেক্ষা সমধিক শ্রেষ্ঠশক্তি- 
সম্পন্ন অখচ তদন্তর্গত মনের ন্যায়, বহিঃপ্রকৃতির স্থুল স্থষ্টির অন্তর্গত 
শ্রেষ্ঠ স্থষ্টি--মানব-মানবীকে অধিকার করিয়াই পূর্বোক্ত ছন্দ 
বিশেষভাবে প্রকাশিত। প্রথম ক্ষুধার তাড়না, দ্বিতীয় অত্যধিক 
শীত, বাত, উঞ্ণতা্দি ও বন্ত পশ্বাদির হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা 
করিবার চেষ্টা, তৃতীয় আসঙ্গলিগ্পা, প্রভৃতি নাঁনা প্রেরণায় মানব- 
মানবীর অন্তনিহিত রজোগুণ ক্রমশঃ বিশেষভাবে উদ্ধদ্ধ এবং জীবন 
সংগ্রামে জয়ী হইতে লাগিল। আহারের নিমিত্ত ফল মূল অন্থেষিত 
হুইল; যখন তাহা জোটা কঠিন হইল; তখন পণুবধ ও মাংস- 
ভোজন চলিতে লাগিল। গিরিগুহা, মৃত্স্তপাদির সন্ধান এবং পরে 
শীত নিবারণ ও বাসের জন্ত তদবনুকরণে পর্ণাচ্ছা্ন রচিত হুইল। 

৬১. 


ভারতে শক্তিপূজ] | 


হে দেবি মানবি !--তমোগুণময়ী হইয়া আত্মস্বরূপ প্রকাশিত: 
করিলেও তখন হইতেই তুমি সেই বর্ধর নরের সহচরী ! 

ক্রমে অনিশ্চিত খাছ্াসঞ্চয়কে আয়ত্তাধীনে রাঁখিবার জন্য পশু- 
পালনবৃত্তির প্রারস্ত । মাঁনবকুল তখন পূর্ববাপেক্ষা অনেক বিস্তৃত-_ 
কিন্ত বিস্তারে এখনকার ন্তাঁয় বিবাহপ্রথার নামগন্ধও লাই । 
আসঙ্গলিগ্পাই সে সম্মিলনে প্রজাপতি, কামই পুরোহিত এবং ছল- 
বল-কৌশলাদিই উহার মন্ত্র তন্ত্র! উহার কতকাল পরেও “দেবরেণ 
সুতোঁৎ্পত্তিঃ, প্রভৃতি নিয়মে, এবং অতিবুদ্ধ মন্ূুর নয় প্রকারের 
বিবাহ এবং নয় প্রকার পুত্রের কথা লিপিবদ্ধ করাতেই পূর্বেক্ত: 
বিষিয় প্রমাণিত । নূহবংশীয় লটের দুহিতাদ্বয় অপর পাত্রের অভাব 
দেবেখিয়৷ পিতাকেই মধুপাঁনে মত্ত করিয়া গর্ভধারণ করিলেন !* 
ধী্ূপ আরও কত বিসদৃশ সন্মিলনে যে মানবকুলের প্রথম বিস্তৃতি, 
কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? নিত্য নির্বিকার ঈশ্বর ভিন্ন, সে সকল 
বিপরীত সম্মিলন সম্মুখে দেখিলে আমাদের স্টায় সামান্ত জীবের 
কাহার মন না অসীম লঙ্জা ও দ্বণাঁয় ভ্িয়মাঁণ হইয়া সমগ্র মনুষ্য- 
জাতিকেই শত ধিকার প্রদান করিবে ! 

এইবার এক প্রকারের স্বার্থচেষ্টা মানবকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, 
দলবদ্ধ করিতে লাগিল । বন্য পশুকুল স্বজাতির সহিত একত্র 
দলবদ্ধ থাঁকাঁয় পরম্পরের কত সহায় হয় দেখিয়া এবং একাকী 
অপর বর্বর মানব ও হিংস্র শ্বাপদকুলের হস্ত হইতে নিজ সহচরী ও. 
পশ্ত প্রভৃতিকে রক্ষা করিতে ঘাইয়! বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হুইয়! মানব 


* (5808519, 0150, 3০--৪৪. 
৬২ 


শক্তিপ্রতীক-_নারী । 

বুঝিল-_একক্র চেষ্টায় বলবৃদ্ধিঃ একত্র বাসে বিশেষ লাভ। তখন 
মানব ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মগ্ডলীতে আপনাকে নিবদ্ধ করিল ) এবং 
মগুলীর অন্তর্গত ব্যক্তি সকলের একত্র পশুচারণঃ এবং বাত্রিকালে 
একই স্থানে পশ্ বন্ধন করায় একত্র বাঁসের প্রথা প্রচলিত হইল। 
মগ্ডলীমধ্যগত সর্বাপেক্ষা বলবুদ্ধিশালী পুরুষের অন্য সকলের উপর 
প্রতৃত্ব বিস্তৃত হইল এবং তাহারই নামে এ মগুলী সর্বত্র পরিচিত 
হওয়াতে “গোত্র” সকলের উৎপত্তি হইল। গোত্রস্থ প্রত্যেক 
নারীই তখন গোত্রপতির বিশেষভাবে এবং গোত্রমধ্যগত অপর 
সকল পুরুষের সমভাবে উপভোগের পদার্থ বলিয়া পরিগণিত হইল। 
এইরূপে গোত্রের সহিতই নারীর প্রথম বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপিত হইল । 
দ্রৌপদীরূপিণী নারী তখন এককালে শত পতির মনোরঞনে' 
ব্যাপৃতা হইলেন ! অসহায় একক নরের সমস্থখছঃখভাগিনী পূর্ব- 
সহচরী তখন মণ্ডলী -বলপুষ্ট দিত মানবের পাঁশবপ্রবৃতি-চরিতার্থ- 
ফুশলা পরাধীন। দাঁসীমাত্রে পরিণতা হইলেন | 

তখন গোত্রসকল আবার পরম্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল। এক 
গোত্র অপর গোত্রের নারী ও গোঁধন যখনই পারিলঃ ছলে বলে 
আত্মসাৎ করিতে লাগিল, এবং কখন বা ঘুদ্ধবিগ্রহে অপর গোত্রস্থ 
সকল পুরুষের নিধন সাধন করিয়া, তাহাদের যাবতীয় নারী ও পশ্ত 
অধিকার করিয়া! বসিল। খ্রর্ূপে অনেক গোত্রের নাম পর্য্যস্ত 
বিলুপ্ত হইয়া গেল! অসহায় অবলা নারী তখন বলবান্‌ মানব- 
হস্তের ক্রীড়াপুত্রলি হইলেন !-_দেবরাজ্ঞী শচীর ন্যায়, যখন থে 
ইন্্ত্ব লাভ করিল, হাস্তমুখে তাহারই বামে তখন উপবেশন করিয়া! 
তাহারই মনোরঞজনে প্রবৃত্তা হইলেন ! 


৬৩. 


ভারতে শক্তিপুজা । 


এইবার পণ্ুকুলের পালন ও খাঁচসংগ্রহে সদ্লবলে দূরসধশতী 
__ গোত্রকুল পণুপ্রয়োজনীয় খাগ্চ উৎপাদনে সচেষ্ট হইল। এইন্ধূপে 
কৃষির উৎপত্তি ও ক্রমশঃ বিস্তার হইয়া নিয়ত-পর্য্যটটনশীল অনি- 
শ্চিতাবাসস্থান মাঁনবমগ্ুলীসকলকে বিশেষ বিশেষ জনপদে আবদ্ধ 
করিয়া ফেলিল। পল্লীগ্রামসমূহের উৎপত্তি হইয়া ক্রমে দেশসকলের 
ৃচনা হইল। কফি্তু মানবের অবস্থার উন্নতি হইলে কি হইবে? 
হে দেবি মানবি ! তোমার অবস্থার পরিবর্তন হইল না! দাসী 
দাসীই রহিল! পশড প্রভৃতি ধনের ন্যায় সৌনরধ্যভূষিতা নারী পাঁশব- 
বলদৃণ্ত মানব-প্রভূর অন্যতম রত্রমধ্যেই পরিগণিতা৷ রহিলেন ! 

ক্রমে বহু গোঁত্রসমৃহ একই স্বার্থচেষ্টায় একত্র মিলিত হইয়া, 
মের” জাতির অভ্যুদয় এবং কালে বাঁবিলে সাআরাজ্য স্থাপন । 
দমুজি ও আদছুনেইয়ের পুজাপ্রচারে সকাম প্রবৃত্তিমার্গের পূজার 
চূড়ান্ত অভিনয় ! জীবস্থষ্টিতে প্রয়োজনীয়তা নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়া 
তন্বশান্ত্রে পিতৃমুখ ও মাতৃমুখ” স্বরূপে বর্ণিত যোনি ও লিঙ্গের 
উপাসনা পদ্ধতি প্রবঞ্তিত হইল! দেবীমন্দিরে পূর্ববাপরিচিত 
পুরুষান্কে শয্যা লাভ করা রূপ নারীর বিবাহপ্রথা প্রচলিত হইল ! 

নিয়ত বর্দমান “স্ুমের জাতিরই এক ভাগ ক্রমে বাসের অন্য 
নুজলা সুফল” ভূমিবিশেষের অন্বেষণে নির্গত হইয়া স্ত্ী-পুং-চিন্কের 
উপাসনাঁদি লইয়া ভারতে প্রবেশ করিল। অনেক কাল সমৃদ্ধিশীলী 
হইয় ভারতে বাঁসের পর উহাঁরই এক শাখা আবার মালাবার 
উপকূল হুইতে নৌযানে মিসরে ঘাইয়া নীলনদতীরে অপর এক 
স্বৃহৎ সাআীঁজ্যের কৃচনা' করিল! এইরূপে ধন-ধাহ্িসম্পদ-গৌরবে 
পূর্বাপেক্ষা মানবের অনেক পদবৃদ্ধি হইল। মানবীর অস্তরিহিতা 


শক্তিপ্রতীক- নারী । 


দৈবী শক্তিও মানবের স্বীয় অবস্থোনতি-প্রবৃত্তির উত্তেজিক। হুইয়! 
সর্বকাঁল সঙ্গে বাস ও তাহার সন্তানসন্ততি ধনজনাদির পালন ও 
রক্ষণে সহায়তা করিয়া সেই প্রাচীন যুগেই পৃথিবীর বহু স্থানে 
বহুভাবে বহুজন দারা সকাঁম ভক্তির সহিত পুঁজিতা ও উপাসিতা! 
হইলেন! মে উপাসনার মূলমন্ত্র-মীনবের স্বার্থন্থথান্বেষণ, সে 
দেবীর প্রয়োজন__মানবের ভোগতৃপ্ডি পধ্যন্ত! কিন্তু খ্রব্প 
হইলে কি হয়? ছুর্গন্ধাবিল পঙ্কাশ্রয়ে মধুগন্ধসমাকুল ফুল্প দেব- 
ভোগ্য শতদলের ন্তাঁয় মানবের এ ইন্িয়স্থখৈষণা ভোটগৈষণা ও 
আসঙ্গলিগ্দাপুর্ণ সাগ্রহ সকাম ভক্তি হইতেই কালে মানবমন 
নারীপ্রতিমায় জগদন্বার হলাদিনী শক্তির উপাসনা! করিতে শিখিল ! 
ত্রিজপৎ্-প্রসবিনী শক্তিকে কালে বিরাট নারীমুর্তি স্বরূপে কল্পনা 
করিয়া তদবলম্বনে জগন্মাতার উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইতে 
শিখিল ! ৃ 

প্রবৃত্ির জটিলারণ্যে মানব যখন এরূপে দিউ.নির্ণয়ে অসমর্থ 
হইতেছিল, মানবীর শরীরমনের কমনীয় কান্তিকলায় সম্যগাকষ্ট 
হইয়াও যখন সে তাহার ভিতর “হুর্যকোটিপ্রতীকাশ চন্দ্রকোটি- 
সুণীতল” দেবীমূর্তির সাক্ষাৎ পাঁইতেছিল না, তখন ভারতের দেবকুল 
দেবদ্রমপরিশোভিত অভ্রভেদী হিমাচলশৃঙ্গে জগতের যাবতীয় 
নারীশরীরমনের সমষ্টিগঠিতা হৈম্বতী উমার উজ্জল কাঞ্চনগৌর- 
মূর্তির প্রথম সন্দর্শনে ধন্য হইলেন । দেবজগৎ স্তভভিতহৃদয়ে বালার্ক- 
রূপিনী অনন্তকোটি-্রন্গাগপ্রসবিনী ত্রহ্মশক্তি দেবী মানবীকে 
নীলাম্বরে সুখাসীনা দেখিলেন এবং তীহারই শ্রীমুখ হইতে তাহার 
মহিমাঁবাণী শ্রবণ করিলেন-_ 


৬৫. 


ভারতে শক্তিপুজ! । 


“অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বস্থনা" 
চিকিতুষী প্রথম! বজ্জিয়ানাং 
চি এ 
ময় সোহনমত্তি যো বিপশ্ততি 
বঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্‌। 
অমন্তবো মাং ত উপক্ষীয়স্তি 
শ্রধি শ্রুত অদ্ধিবং তে বদামি ॥ 
সং চি চি 
যং বং কাময়ে তং তষুগ্রং কণোঁমি 
তংব্রহ্মাণং তমৃষিম্‌ তং সুমেধাম্‌।”__খক্‌, বেবীসৃক্ত। 
“আমিই সমগ্র জগতের রাজ্জী, আমার উপাসকেরাই বিভূতি- 
সম্পন্ন হয়; আমিই ব্রহ্মা এবং ব্রক্গজ্ঞানসম্পন্না, সকল যজ্ঞে 
আমারই প্রথম পুজাধিকাঁর ; দর্শন, শ্রবণ, অন্পগ্রহণ ও শ্বাসপ্রশ্বাসাঁদি 
প্রাণিজগতের সমগ্র ব্যাপার আমার শক্তিতেই সম্পাদিত হয়; 
ংসারে যে কোন ব্যক্তি শুদ্ধভাবে আমার উপাঁসনা না করিয়। 
আমার অবজ্ঞা করে, সেদিন দিন ক্ষীণ ও কালে বিনষ্ট হয়) 
হে সখে, অবহিত হুইয়৷ যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর- শ্রদ্ধার দ্বারা 
যে ব্রহ্গব্তর সন্দর্শন লাভ হয়, আমিই তাহা) আমার কপাতেই 
লোঁকে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে; আমার ক্ুপাকটাক্ষেই পুরুষ-_ শরষ্টা, 
খষি এবং হুক্বুদ্ধিসম্পন্ন হয় !” 
দেবকুল হইতেই ভারতের মন্্্রষ্টী খধিকুলে নারীমুর্তির 
কামগন্ধহীন পুজার প্রথম প্রচার । উপনিষত্-প্রাণ খষি দ্রেবীমহিম। 
প্রাণে প্রাণে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়! গাহিলেন__ 
৬৬ 


শক্তিপ্রতীক-__নারী। 


“অজামেকাং লোহিতস্তক্লকষ্ণাং 
বহুবীঃ প্রজাঃ স্জমানাং সরপাঃ । 
অজো হোকে। জুষমাণোইনুশেতে 
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোহইন্তঃ ॥”-_শ্বেতাশ্বতর । 
*শুর্লুকুষ্ণরক্তবর্ণা সত্বরজস্তমোগুণময়ী, অনন্তসম্তবা এক অপূর্ব্বা 
নারী অনন্তসম্ভব এক পুরুষের সহিত সংযুক্তা থাঁকিয়া আপনার 
অনুরূপ বহু প্রকারের প্রজীসকল স্থজন করিতেছেন”- ইত্যাদি । 
আত্মস্বরূপে বর্তমানা দেবীমহিমা প্রত্যক্ষ করিয়াই তিনি শিক্ষা 
দিলেন-_প্ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যান্মনস্ত 
কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি ।৮-_বৃহদারণ্যক, ৬ঠ অধ্যায়, ৫ম 
ব্রাহ্মণ, ৬। 
“জায়ার ভিতরে আত্মস্বরূপিণী দেবী বর্তমানা বলিয়াই লোকের 
জায়কে এত প্রিয় বলিয়া বোঁধ হয়।” 
খবিদিগের পদান্গসরণে রুতার্থ হইয়া অতি বৃদ্ধ মন্থ আবার 
গাহিলেন-- 
ছিধাকৃত্বাতমনে -দেহমদ্ধেন পুরুষোইভবৎ্। 
অদ্রেন নারী তন্তাং স বিরাজমস্জৎ, প্রভূঃ ॥৮ 
-_মনুসংহিতা ১--৩২। 
ষটিপূর্ব্বে ঈশ্বর আপনাকে ছুইভাগে বিভক্ত করিয়া এক 
অংশে পুরুষ এবং, অপরাংশে নারীমুণ্তি পরিগ্রহ করিলেন ও সঙ্গত 
হইলেন। অতঃপর সেই নারী বিরাট ব্রন্মাগডকে নিজ শরীর 
বলিয়া বোধ করিতেছেন যে পুরুব, তাহাকে প্রসব করিলেন 1” 
বলদৃপ্ত মানব এতকাল আপন স্থখের জন্য; আপন স্বার্থের জন্যই 
৬৭ 


ভারতে শক্তিপূজা । 


নারীর পালন ও রক্ষণ করিতেছিল ? বৃদ্ধ মন্তু তাহাকে এখন নারীকে 
সহধন্মিণী জ্ঞানে সম্মানের চক্ষে দেখিতে শিখাইয়৷ তাহাকে নারী- 
পূজায় আর এক প্র অগ্রসর করিলেন । 
“বত্র নাধ্যস্ত পৃজ্যন্তে নন্দস্তে তত্র দেবতাঃ। 
যত্রৈতাস্ত ন পৃজ্যন্তে সর্ববাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥৮ 
মন্--৩1৫৬। 

“ঘষে পুহে নারীগণ পুজিতা হন; সেই গৃহে দেবতাঁসকলও 
সানন্দে আগমন করেন ; আর যে গৃহে নারীগপ বহুমান লাভ ন৷ 
করেন, সে গৃহে দেবতাদিগের উদ্দেশ্তে অনুষ্ঠিত যাগযজ্ঞাদি কোন 
ক্রিয়াই স্থফল প্রসব করে না 1” 

এইবূপে ভারতের আধ্যগৌরব খধিকুলই জগতে নারীমহিমা 
প্রথম অনুভব ও প্রচার করিলেন । সকাম জগত নির্ব্বাক্‌ ও উদ্‌গ্রীব 
হইয়া তাহাদের সেই পূতবাণী শ্রবণ করিল--মোহিতচিত্তে নারী- 
প্রতীকে কামগন্মমাত্রহীন মাতৃপুজার, দেবীপুজার, তাহান্দের সেই 
আয়োজন দেখিতে থাকিল এবং মুগ্ধ হুইয়া তাহাদের যথাসম্ভব 
পদান্ুনরণ করিতে কৃতসঙ্বল্প হইল ! হে দেবি মানবি! এইরূপে 
ভারতই তোমার দেবীমুর্তির নিষফষাম পুজা জগতে প্রথম করিয়া ধন্য 
হইল__সকলের শীর্ষস্থান অধিকাঁর করিল! ভারত সেই দিন 
হইতেই তোমায় কুলদেবীরূপে গৃহে গৃহে পুজা ও সম্মান করিতে 
থাকিল ! 

সে সম্মান, সে শ্রদ্ধা ও পুজার ফলও ভারত প্রত্যক্ষ পাইল ! 
সীতা, সাবিত্রী, ভ্রৌপদী, দময়ন্তী প্রভৃতি হ্রীসৌন্দধ্যভূষিতা উজ্জল 
দেবীপ্রতিমাসকল সর্বাগ্রে ভারতে পদার্পণ করিয়! দেশ পবিক্র 
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করিলেন, পুণাময় ধর্মক্ষেত্রে পরিণত করিলেন । হে ভারত-সম্তান, 
বৈদেশিক অনুকরণে আজ কিনা তুমি নিজ কুললঙ্্রীর চরিত্র ও 
জীবন গঠনে অগ্রসর ! অস্বাভাবিক শিক্ষা্সম্পন্ন হীনবুদ্ধি বর্বর ! 
তোমার আধ্যাত্মিক দৃষ্টির কি অবনতিই হইয়াছে! একবার 
বৈদেশিক মোহের নিবিড়াঞ্ন নয়ন হইতে অপস্থত করিয়া ভূত- 
জগতে দৃষ্টিপাত কর-_-দেখিবে--জগতের আদর্শস্থানীয়! দিব্যনারী- 
কুল একমাত্র ভাঁরতেই হিমাঁচলস্তরের ন্াঁয় অনুল্লজ্বনীয় শ্রেণীতে 
তোমার কুললক্ীর সহায়তা করিতে দণ্ডায়মান! ! তাহাদের পদরজে 
কেবল ভারত নহে, কিন্ত সাব্ধিদ্বীপা সকাঁনন! সমগ্র পৃথিবীই সর্ব্ব- 
কালের জন্য ধন্তা ও সগৌরব! হইয়াছেন! মুঢ় ! ভাব দেখি, 
ভারতের মৃত্তিকাঁ_যাহাঁতে তোমার ও তোমার কুললক্ষমীর শরীর- 
মন গঠিত হইয়াছে, ভারতের ধুলি-যাঁহা তোমার ও তাহার 
অঙ্গে আশৈশব লাগিয়া শরীর দৃঢ় করিয়াছে, তাহা! সীতা, দ্রৌপদী, 
বুদ্ধেকপ্রাণা যশোঁধরা, চৈতন্য-ঘরণী বিষুপ্রিয়া, ধর্মপ্রাণা 
অহল্যাবাই বা চিতোরের বীররম্ণীফুলের দেবারাধ্য পদম্পর্শে 
পবিত্রিত! ভাঁব দেখি_-ভারতের বারু-যাহা প্রতি নিশ্বাসে 
তোমাদের ভিতরে প্রবেশ করিয়৷ শরীর পুষ্ট করিতেছে, তাহা এ 
সকল দেবীদ্দিগের পবিত্র হৃদয়ে যুগে ঘুগে প্রবেশ লাভ ও ক্রীড়া 
করিয়া তাহাদের পবিত্রতায় ওতপ্রোতভাবে পূর্ণ হইয়! রহিয়াছে ! 
-_দেখিবে, তোমার ,এ পাশ্চাত্য মোহ মরুমরীচিকার স্তাঁয় কোথায় 
সরিয়! গিয়াছে; আর উহা! জলশৃন্ঠ বিজন মরুতে তোমাদের জলের 
প্রত্যাশায় ঘুরাইতে পারিবে না! তোমার জগন্মাতা নারীকুলের 
উপর, বিশেষতঃ ভারতের রমণীকুলের উপর হৃদয়ের ভক্তি প্রেম 
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উথলিত হইয়! তোমাকে আবার যথার্থ মনুয্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবে 
এবং তোমরা! কুললক্ষ্ীকে সাক্ষাঁৎ দেবীপ্রতিমায় পরিণত করিবে । 
নারীর ভিতর অগত্প্রস্থতির বিশেষ বিকাশ প্রত্যক্ষ অনুভব 
করিয়াই ভারতের দিব্যদর্শনসম্পন্ন খধিফুল মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা 
করিয়াছেন, নারী বুদ্ধিরূপা, শক্তিরূপা, জগজ্জননীর হলাদিনীঃ 
স্থজনী, ও পালনী শক্তির জীবন্ত প্রতিমাস্বরূপা ৷ এ প্রত্যক্ষাহ্থভব 
সর্বাঙ্গসম্পনন হইতে কিন্তু বনু সাধকের অনেককালব্যাপিনী সাধনার 
যে আবশ্যক হইয়াছিল, ইহা নিঃসন্দেহ। বৈদিক, ওপনিষদিক 
ও দার্শনিক যুগের নারী-উপাসনার সহিত বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকঘুগের 
এ ব্ষিয়ের তুলনায় আলোচনা! করিলে উহা! স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় । 
বৈদিক ও ওপনিষদ্দিক যুগের নারী-উপাসনা ধীর, স্থির, 
শাস্তভাবের । উহাতে উন্বাত্ত প্রবাহের তাঁগবগতি নাই, অথবা! 
ভীষণ আবর্তের প্রসারে উপাঁসকের চিত্তবিভ্রম উৎপন্ন করিয়! 
চিরকালের মৃত নিমগ্ন করিবার প্রভাব নাই । বৈদিক খষি পুরুষ- 
শরীরের স্ায় নারীশরীরেও সমভাবে আত্মার বিকাঁশ অবলোকন 
করিয়। সর্ববিষয়ে পুরুষের সহিত নারীকে সমানাঁধিকার প্রদান 
করিয়া, তাহার পুজা! ও সম্মান করিলেন। পরমাত্মার সাক্ষাৎ 
সন্দর্শনে এবং পবিত্র স্পর্শে নারীও যে পুরুষের স্তাঁয় অতীন্দ্রিয় 
দিব্যদৃষ্টিসম্পন্না হইয়! খধিত্ব প্রাপ্ত হন, তাহা৷ অবনতমস্তকে স্বীকার 
করিলেন । খক্‌ প্রভৃতি সংহিত। এবং উপনিষদের স্থানে স্থানে 
নারীখধিকুলের উল্লেখ, জনকাদি রাজার. সভায় ধর্ম্বিচারে 
খার্গীপ্রমুখ নারীগণের পুরুষের সহিত সমভাবে যোগদানের উল্লেখ 
এবং অশ্বমেধার্দি যক্ঞক্রিয়ায় রাজার সহিত রাণীরও যোগদানের 
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উল্লেখ থাকাই এ বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ । এ ত গেল আধ্যাত্মিক 
জগতের কথা । ব্যবহারিক অগতেও নারীফুল পুরুষের সহিত 
যে বৈদিক যুগে সমসম্মান প্রাপ্ত হইতেন, তদ্বিষয়েরও বনু প্রমাণ 
পাওয়া যায়। তবে আমাদের কথাঁয় কেহ যেন না ইহ! বুঝিয়া 
বসেন বে, সংসারের কতকগুলি কাঁ্যে যে নারীকুলেরই স্বভীবগত 
বিশেষাধিকার, এ কথা বৈদিক যুগে স্বীরূত হইত না। উহা! 
সর্বধুগেই ভারতে স্বীকৃত হইয়াছে এবং পরেও হইবে । তবে 
পাশ্চাত্য প্রদেশে খুষ্ট জন্মিবার পাঁচ ছয় শতাব্দী পর পর্য্যস্তও 
যেমন নারীজাতিকে হেয়জ্ঞান করিয়া, তাহাদের ভিতর আত্মার 
অস্তিত্বই নাই, তাহারা পুরুষের ন্যায় কোনরূপ বিষয়সম্পত্তির 
অধিকার প্রাপ্ত হইবার যোগ্যাই নহে, ইত্যাদি বিসদৃশ কথার 
স্বীকার এবং তদনুরূপ কার্্যও সমাজের সর্ববিভাগে অনুষ্ঠিত হইতঃ 
বৈদিক যুগ হইতে কখন যে ভারতে এন্দপ মত প্রচার ও কারধ্যানুষ্ঠান 
হইয়াছিল এবিবয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় না। 

আবার বৈদিক বুগের বিবাহপ্রথায়, কুমারীকন্তাঁর মাতৃত্বশক্তি 
বিকাশের অধিকারিণী হইবার প্রথম পরিচয়প্রাপ্তিমাত্র “গর্ভং দেহি 
সিনীবালি”” ইত্যাদ্রি মন্ত্রে তাহার “মাতৃমুখের” পুজাদির বিধান 
থাকায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, একাল হইতেই ভারত নারীতে 
মাতৃপূজা করিয়া আসিতেছে । মাতৃমুখ বা স্ত্রীচিহ্কের বেদোক্ত 
ধী পুজা যে দ্রাঁবিডজাতির মধাগত স্ত্রীচিহ্নের পূজার বা তন্তরোল্পিখিত 
মাতৃমুখের পুজার "ন্যায় ছিল না, ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। 
উদ্দেশ্তের প্রভের দ্েখিয়াই এঁ কথা অন্থমিত হয়। বৈদিকী পূজার 
উদ্দেপ্ত কেবলমাত্র নাতৃত্বশক্তির সন্মান) প্রাচীন দ্রাবিড়ি 
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অনুষ্ঠানসকলের উদ্দেন্ত কেবলমাত্র জায়ার ভিতর দিয়! প্রকাশিতা 
নারীশক্তিরই পুজা ; এবং তান্ত্রিকী পূজার লক্ষ্য, মাতা এবং 
জায়া উভয়ভাবে প্রকাশিত! নারীশক্তিরই মহিমা-প্রচাঁর। 

বেদে রূপে নারীর মাতৃত্বশক্তির পূজাবিধানি অল্প বিস্তর প্রাপ্ত 
হইলেও দ্রাবিড় জাতির ন্যায় স্ত্রীপুংচিহ্বের উপাসনার কোনও 
প্রমাণই পাওয়া যায় নাঁ। পুজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, 
প্ উপাসনা স্থমের এবং তকচ্ছাখা দ্রাবিড় জাতিরই নিজন্ব__বৈদিক 
আধ্যদিগের নহে; নতুবা! বেদেই উহার প্রমাণ পাওয়া ষাঁইত। 
তিনি আরও বলিতেন, লিঙ্গাইত শৈবসম্প্ররায়, লিঙ্গোপাঁসন! 
বেদবিরুদ্ধ নহে এবং অথর্বববেদধনিবনধ যৃপস্কস্তের (স্তত্তের) উপাসনা ই 
লিঙ্গোপাসনা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন ; কিন্ত অনুধাবন করিয়া 
দেখিলে এ কথা সত্য বলিয়! বিপ্লাস করিতে পার! যাঁয় না, কারণ 
যদি এরূপই হইবে, তবে বেদের অন্ত কোন স্থলেই স্ত্রী-পুং-চিহ্বের 
পুজা-পরিচাঁয়ক কোনও মন্ত্রবিধানাঁদি প্রমাণস্বরূপে পাওয়া যায় 
না কেন? শিবলিঙ্গের পুজা যে পুংচটিহ্বের উপাসনা! নছে, তাহার 
অন্ঠ প্রমাণ উহার পূজাঁকালে পুূজকের 'ধ্যায়ে্লিত্যং মহেশং রজত- 
গিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং--ইত্যাি মন্ত্রে ধ্যানধারণা কর! । 
এজন্য বেদৌক্ত বনুপ্রীচীন শিবপুজাঁর এবং বৌদ্ধযুগের স্ত,পসমূহের 
সহিত সংযোগ করিয়াই ষে কালে বর্তমান লিঙ্গোপাঁসন! প্রবর্তিত 
হইয়াছে, ইহাই স্বামিজী যুক্তিযুক্ত মনে করিতেন । 

জায়ার ভিতর দিয়া প্রকাঁশিতা নাঁরীশক্তির দ্রাবিড়ি 
অনুকরণে পুজা বৌদ্ধযুগেই ভারতে প্রথম প্রবেশ লাভ করিয়াছিল ) 
এবং কোনও নৃতন ভাবের প্রথমোৌদয়ে লৌকে যেমন উহাঁফেই 
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সর্ব্বে সর্ব ভাবিয়া সর্বত্র সকল কাধ্যেই উহার সংযোগ ও 
অনুষ্ঠান করিয়া! থাঁকে, প্রায় সমগ্র ভারত ব্যাপিয়া তদন্ুরূপ 
ভাবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সেজন্যই দেখিতে পাঁওয়া যায়, 
বৌদ্ধযুগের তন্ত্রসকলের শিক্ষা--সকল রমণীর ভিতর কেবলমাত্র 
তরী শক্তিরই সন্মাননা করা। সংযমী পুরুষসকলের এ শিক্ষায় 
কোনও ক্ষতি হইল না বটে-_কিন্ত এরূপ সংষমী পুরুষ কোনও 
জাতিবিশেষের ভিতর কয়টা দেখিতে পাওয়া যায়? ইন্টিয়পরবশ 
অসংযমী ইতরপাধারণ মানব এ শিক্ষা স্থলভাবে গ্রহণ করিয়! 
বৌদ্ধযুগের শেবভাগে ভারতে বে কি অনাঁচার-ব্যভিচারের আত 
প্রবাহিত করিয়াছিল, তাহার আংশিক পরিচয় এখনও পুরী এবং 
দবাক্ষিণাত্যের মন্দিরগাত্রস্থ বিপরীত পশ্তভাবনচক মুর্তিগুলিতে 
দেখিতে পাওয়! যাঁয়। ভারতের তন্ত্রকাঁর সেজন্য অতি সাবধানে, 
অধিকারিভেদে রমণীর জায়াভাঁবের উপাসনার প্রবর্তনা করিয়! 
এবং বেদের অন্নগাঁমী হইয়! জনসাধারণে রমণীর মাতৃভাবের পুজাঁরই 
বহুল প্রচার করিয়া বৌদ্ধঘুগের শী দোষ পরিহাঁর করিলেন । 
পঞ্চ “ম'-কারসংযুক্ত তন্তরোক্ত বীরভাবের পুজা, যাহা সাধারণতঃ 
বামাচার বলিয়া কথিত হইয়া! থাকে, তাহাতেই নারীর জায়া- 
ভাবের উপাসনা! যে নিবদ্ধ রহিয়াছে, একথা আর বলিতে 
হইবে না। খী বীরভাবের প্রয়োগকুশল সিদ্ধগুরু এবং অনুষ্ঠান- 
কুশল সংযমী শ্রদ্ধাবঝান সাধক-_উভয়ই বিরল। উপযুক্ত গুরু 
লাভ করিয়! বিবাহিত ব্যক্তির খ্ী ভাবের উপাঁসনায় উন্নতি 
লাভ হইতে পারে; কিন্তু ধাহারা দারপরিগ্রহ করেন নাই, 
তাহাদের এ ভাবের উপাসনায় সহদা অগ্রপর হইলে পথত্রঈ 
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হইয়া পতন হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা । সিদ্ধগুরু-সহায়ে সংযমী 
ব্যক্তিই কেবলমাত্র এ ভাবের উপাসনায় সিদ্ধকাম এবং উন্নত, 
হইয়া থাকেন, একথা আমাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত। 
বোমাচার শব্দের অর্থ বুঝিলেই আমাদের পূর্বোক্ত কথা 
সহজে হৃদয়ঙগম হইবে । বোম শব্দ এখানে “বিপরীত অর্থ- 
বাচক। অর্থাৎ পঞ্চ “ম'-কারাদি পদার্থ গ্রহণে ইতরসাধারণে 
যে প্রকার উন্মত্তবৎ অসংঘত আচরণ করিয়া থাকে, তদ্বিপরীত 
আচরণযুক্ত হইয়া পূর্ণসংযমে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে সাঁধককে শিক্ষা 
দেওয়াই বামাঁচারের উদ্দেগ্ত । অথবা এ সকল পদার্থের গ্রহণে 
ইতরসাধারণ মানবের অধর্ম ভাঁবেরই উদ্দীপনা হইয়া থাকে; 
তন্ররপ না হইয়া যাহাতে স্বপ্তা কুগুলিনী শক্তি জাগরিত হইয়া! 
সাধককে অধিকতর সংযম, অধিকতর ধর্মভাব আনিয়৷ দ্রেয়, 
তাহাই এ আচারের লক্ষ্য । আবার তন্ত্র বলেন, কুগুলিনী শক্তি 
জাগরিতা হইয়া মস্তকস্থ সহত্রারে উঠিবার সময় মুলাধার হইতে 
আরম্ত করিয়া প্রতি চক্রকে বামাবর্তভে পরিবেষ্টন এবং তচ্চক্রস্থ 
বর্ণসকলকে নিজ্াঞ্গে মিলিত করিয়া লয়েন ; এবং সমাধিভঙ্গের 
পর মস্তক হইতে পুনরায় মেরুচক্রে আসিবাঁর সময় প্রতি 
চক্রকে বিপরীতভাবে অথবা দক্ষিণাবর্তে পরিবেষ্টন করিতে করিতে 
নিম্নে লামিয়া আসেন; কুগুলিনী শক্তিকে এরূপে জনসাধারণে 
অপরিচিত বামাবর্তে পরিভ্রমণ করাইয়া সহত্রারে উঠাইয়া৷ সমাধিমগ্ন 
হইতে যে আচার শিক্ষা দেয়, তাহাই বাঁমাচার-_-এ শব্দের উহাঁও, 
অন্যতম অর্থ । বাঁমাচার শব্দের তন্ত্রোক্ত এ সকল অর্থের অন্ুধাঁবন' 
করিলে বুঝিতে পারা যায়, উদ্দাম উচ্ছ,্খলতাঁর প্রশ্রয় দেওয়া; 
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বামাচারের উদ্দেপ্ত নয়; এবং কঠোর ত্যাগী শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রচারিত 
প্রেমধন্্রকে যেমন বর্তমান কালের বাবাজী বৈরাগীদের ব্যভি- 
চারের জন্য অভিযুক্ত কর! যুক্তিযুক্ত নহে, তেমনি ধর্মের নামে 
অনুষ্ঠিত বৌদ্ধযুগের এবং বর্তমান কালের ব্যভিচারসমূহের জন্য 
তন্ত্রোন্ত বামাচারকে দোষী নির্ধারণ করাও যুক্তিযুক্ত নহে। 

মানবপ্রকতির স্বভাঁব পর্যালোচনা করিয়া আমরা বামাচারের 
সম্বন্ধে আর একটি কথাঁও সহজে বুঝিতে পারি। মানবকে ষে 
বিষয়টির অনুষ্ঠান করিতে নিষেধ করা যায়, আমাদের মধ্যে এমন 
বিপরীত প্রকৃতিবিশিষ্ট অনেক লোক আছে, যাহাঁরা সেই বিষয়টিই 
অগ্রে করিয়। বসে ! বামমার্গনিষিদ্ধ বস্তনকলেরও ধর্মে একভাবে 
প্রয়োজনীয়তা আছে বলায়, পররূপ স্বভাববিশিষ্ট লোৌকমকলের 
ভিতরে পূর্বোক্ত প্রবৃত্তির উদ্য়ের পথ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং 
ধর্মাচরণ করিতে আসিয়। তাহার্দিগকে প্রবৃত্তির প্রেরণায় আর 
কপটাচাঁরের আশ্রয় লইতে হয় না। বামমার্গের নিন্দাই সাধারণতঃ 
শুনিতে পাওয়া যায়। উহাতে বে কিছু ভাল আছে; একথা 
কাহাকেও বলিতে শুনা যায় না। আবার এ মার্গের সাধারণ 
গুরুরা অধিকারী নির্বাচন না করিয়! সকলকেই এ পথের. উপদেশ 
করিয়া সময়ে সময়ে অনেকের পতনের কারণ হইয়াছেন । তজ্জন্ত 
আবার বাঁমমার্গকেই লোকে দোষী করিয়াছে । ও সকল কারণেই 
বামমার্গের পক্ষ সমর্থন করিয়! আমাদিগকে পূর্বোক্ত কয়েকটি কথা 
বলিতে হইল । | 

ভারতের তন্ত্র রূপে নারীর মাতৃ ও জায়ারূপ উভয় ভাবের 
উপাসনার প্রবর্তনা করিয়া নারীপ্রতীকে বিশ্বজননীর উপাঁসন! 
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সর্বাঙ্গ সম্পন্ন করিলেন ; আর কুস্তকার যেমন বাঁশ, বাখারি, খড়, 
মৃত্তিকাঁদিসহাঁয়ে সন্দর দেবীমূর্তির গঠন করিয়া সাধকের পুজার 
সহাঁয় হয়, ভারতের দ্ার্শনিকগণ, বিশেষ আবার মহামুনি কপিল 
তন্রপ প্ররুতিপুরুববাঁদাদি নিজ নিজ মত প্রচারে তন্ত্রকারের সেই 
অদিমুণ্-বরাঁভয়করা, সৌম্যকঠোর, জীবনমৃত্যুবূপ সর্বপ্রকার 
বিপরীতভাবের সম্মিলনভূমিন্বরূপা মাতৃমূর্তির গঠনে সহায়হা 
করিলেন । তান্ত্রিক সাধক শ্রদ্ধা ও সংযম-সহাঁয়ে ভক্তি পুরিত-চিত্তে 
মূর্তির পুজা করিতে করিতে কালে সমাধিস্থ হইয়া দেখিলেন, 
বাস্তবিকই সে মূর্তি জীবন্ত, জাগ্রত, বিশ্বের সর্বত্র ওতপ্রোতভাবে 
পরিব্যাপ্ত | সমাধিসহায়ে স্থুলবিশ্ব হইতে পৃথগ্ভাবে দূরে অবস্থিত 
হইয়া তিনি অনন্ত স্থুল ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপারুতি দেখিলেন-_-এক 
বিরাট শবশিবামুর্তি! আ'র উহার মধ্যগত যত কিছু বিভিন্ন পদার্থ, 
উহ্বারা সকলেই সেই শবশিবার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নখ-কেশ-লোমাদিরবূপে 
নিত্য বিরাজমান ! হর্ষ, বিশ্ময়, ভয় প্রভৃতি অনন্ত ভাবে তাহার 
হৃদয় এককালে উদ্বেলিত হওয়ায় তাহার মুখ হইতে প্রথম বাক্য 
নিঃসৃত হইল-_ 

করালব্দনাং ঘোরাং যুক্তকেশীং চতুভূজাং। 

কালিকাং দক্ষিণা দিব্যাং মুণ্মালাবিভূবিতাং ॥ 

ঙ্ সু ০ 
এবং সঞ্চিস্তয়েৎ কালীং শ্মশানালয়বাঁসিনীম্‌। 
এইরূপে সমাধিমুখে বা ভাবমুখে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াই যে সিদ্ধ 
সাঁধকেরা বিশ্বরূপিণী, বিশ্বজননীর বিবিধ রূপের ও বিবিধভাঁবের 
ধ্যান ও মন্াদি প্রান্ত হয়েন, এ বিষয় নিঃসন্দেহ। 
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নারীর বিভূতি বা জায়াভাবের উপাঁসনা, পাশ্চাত্য বনু প্রাচীন 
কালে দ্রাবিড় জাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন 
কারণপ্রিয়, ভূজ্গগভৃধিত উক্ষদেব (73900105 ) ও তচ্ছক্তি এ্রশী 
(1515 ) ইউরোপের নানাস্থানে নানাভাবে পুজা পাইতেন। বিরল 
সংযতমনা সাধকের! শুদ্ধভাবে তাহাদের পুজা করিত। আর 
অসংযত উচ্ছঙ্খল ইতরসাধারণ উহাদের পুজার নামে ব্যভিচারের 
প্রবল আত পাশ্চাত্যের নানা স্থানে যে প্রবাহিত করিয়াছিল, 
ইতিহাস তাহা প্রমাণিত করে। উক্ষদ্দেবের পূজায় নরনারীসকল 
গভীর নিশীথে গুপুচক্রে একত্র মিলিত হইয়া মগ্যপাঁন এবং নান! 
অসংযতাঁচরণ ঘে করিত, প্রাচীন ইতিহাসে এ বিষয়েরও প্রমাণ 
পাওয়া ঘাঁয়। তখনকার সন্্রান্তবংশীয় মহিলাদের ভিতরেও খ্ররূপ 
পুল্ানুষ্ঠানের প্রচার ছিল। জগদ্বিজয়ী অসামান্ত বীর আলেক্‌- 
জাগারের মাতার এরূপ পুজানুষ্ঠানের কথা ইতিহাস-নিবদ্ধ। 
ুষ্টধর্ম্ের অভ্যদয়ের পূর্র্ব পথ্যন্ত এরূপ অনুষ্ঠানসকল যে অতি 
সাধারণ ছিল, ইতিহাঁস পাঠে ইহাঁও বুঝিতে পাঁর! যাঁয়। 

বৌদ্ধ ও ইরানী ধর্মের সাঁরভাঁগ নিজাঙ্গে মিলিত করিয়া নবীন 
খৃষ্টধর্্ম পূর্বোক্ত পূজার বিরোধী হইয়া দণ্ডামান হয় এবং কালে 
শালম্যান্-প্রমুখ রাঁজগ্িবর্গকে নিজ মতে দীক্ষিত করিয়া তাহাদের 
তরবারির সহায়েই নিজ প্রীধান্ত স্থাপনে সমর্থ হয়। ছলে বলে 
কৌশলেই যে খুষ্টধর্্ম. ইউরোপে প্রাচীন যুগে একাধিপত্য লাভ করে 
ইহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। সে যাহাই হউক, ঈশামাত! মেরীর পৃজা 
প্রচলন করিয়া খুষটধর্্ম পাশ্চাত্যে প্রথম, নারীর মাতৃভাবে পূজার 
কথঞ্চিৎ প্রচার করিয়াছিল। মাতৃপূজার & বীজ কিন্তু ফলফুল- 
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ভারতে শক্তিপুজা | 
সমাচ্ছনন মহান্‌ মহীরুহে পরিণত হইয়া ভারতের স্তায় পাশ্চাত্যকে 
প্রতি নারীর ভিতর এ ভাবের পূজা ও সম্মাননা করিতে শিখাইতে 
পারে নাই! ইউরোপের মাতৃপুজা এ মেরীমৃত্তি পর্যন্ত যাইয়া আর 
অগ্রসর হইতে পাঁরিল না । বু প্রচীন্ন উক্ষদেবের পুজাকাঁল হইতে 
নারীতে জায়াভাঁব বা শক্তিভাবের যে পুজা ও সন্মাননা করিতে 
ইউরোপ ক্রমে শিখিতেছিল, খুষ্টধর্মের নবীন প্রবর্তনায় সে তাহা 
ছাড়িতে পারিল না। তবে কালে কথঞ্চিৎ শুদ্ধভাঁবে নারীর এ 
ভাবের পূজা করিতে শিথিল মাত্র। 

সমগ্র পাশ্চত্য যে এভাবে নারীজাতীর বিশেষ পুজা ও সন্মাননা 
করে, ইহা নিতাপ্রত্যক্ষ। ইউরোপী পুরুব নারীকে অগ্রে আসন, 
অগ্রে বসন, অগ্রে ভোজন দেয়। ট্রাম বা রেলগাঁড়ীতে স্থানাভাবে 
কোন রমণী দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন দেখিলে, তৎক্ষণাৎ নিজে 
দাঁড়াইয়া আপন স্থানে তীহাকে বসিতে দেয়। যানারোহণের 
সময় রমণীদের অগ্রে উঠাইয়া পরে আপনি উঠে_ ইত্যাদি নানা 
প্রকারে স্ত্রীজাতির সন্মাননা করিয়া থাকে । কিন্তু উপর উপর 
না দেখিয়া একটু তলাইয়া দেখিলেই উহা! যে নারীর মাতৃভাঁবের 
পুজা নহে শক্তিভাবের বা! “গৃহলক্্মী, “কুললক্ষমী” “দেবী” “আনন্ময়ী” 
প্রভৃতি শব্দনিহিত নারীর সংসারপালন, পুরুষ-নিয়ামক এশ্বধধ্যভাঁব 
--ঘে ভাব ঘনীভূত হইলে কালে মধুর বা জায়াভাবে পরিণত 
হয়-_সেই ভাবেরই উপাসনা, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হয়। 
কারণ, ইউরোপী পুরুষের এ পুজা ও সন্মান অপ্রাপ্তবয়স্ক! কুমারী 
বা রূপযৌবনগলিতা বৃদ্ধা নারী কদাচ পাইয়া থাকেন। সর্বাগ্রে 
যুবতী এবং পরে প্রোঢা নারীগ্ণণই শর সম্মানের বিশেষ ভাঁবে 
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অধিকারিণী । আবার রূপসৌন্দর্্যভূষিতা প্রৌঢ়ার সন্মুখে কুরূপা 
যুবতীও এ পুজায় নিয়াসন পাইয়া থাকেন। আবার অপরিচিত 
পুরুব অপরিচিত নারীকে সম্বোধন করিতে যাইয়া মাদাম 
(1459910 ) বা মিসিদ্‌ (14150995 ) প্রভৃতি ষে সকল সম্মান- 
সথচক শব্দ প্রয়োগ করেন, তাহাও যে নারীর শক্কিভাঁব বা শ্বধ্য 
ভাবগ্ভোতক তাঁহাঁও এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য। ইউরোঁপী পুরুষদিগের 
ধ্ূপ আঁচরণ দেখিলেই আমাদের পূর্ববোক্ত কথা হদয়ঙ্গম হইবে । 

ভারতের তন্ত্র শক্তিপুজায় নারীর মাতৃভাবের উপাসনার 
প্রাধান্তই যে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা ভারতের পুরুষকুলের 
নারীজাতির প্রতি ব্যবহাঁরেই স্পষ্ট পরিচয় পাঁওয়1 যাঁয়। এখানে 
বৃদ্ধা বর্ধীয়সী নারীই পুরুষের সন্মান অগ্রে পাইয়া থাকেন। রূপ- 
সৌন্দধ্যভূষিতা নারী স্বীয় স্বামীর জননীর অধীনে না থাঁকিলে 
নিন্দাভাগিনী হন । উদ্ধত বধূর পরামর্শে পুত্র যদি জননীকে 
কোঁনরূপে অবহেলা করেন বা তাহার মধ্যাদা লঙ্ঘন করেন ত 
জ্ী-জিত অধর্ম্মাচারী বলিয়! নিন্দিত হইয়া থাকেন । অপরিচিত 
রমণী প্রৌঢ়া হইলে “মা, যুবতী হইলে কন্তাবাঁচী “বাছা” ব! “মা 
লক্ষ্মী” ইত্যাদি শবে অভিহিতা। ও সন্মানিতা হয়েন । মাতাই 
সর্বাগ্রে পূজা পাইয়া থাকেন এবং মাতৃসন্বোধনে সম্বোধিত হইলেই 
রম্ণীকুল নিঃশঙ্কচিন্তে অপরিচিত পুরুষের সহিত বাক্যালাপ ও 
আঁবশ্তক হইলে ততকৃত সেব! ব! সাহীষ্যও গ্রহণ করিয়া থাকেন। 
অন্ঠান্ত নানা বিষয়েও এরূপ আচরণ দেখিয়া নারীর মাতৃভাঁবের 
পুজা যে ভারতের কতদূর অস্থিমজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা 
বেশ অনুমিত হয় । 
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জগৎকারণ ঈশ্বরকে “জগজ্জননী,” “জগদন্বা” প্রভৃতি নামে. 
অভিহিত -করিয়া নারীভাবে উপাসনা করা ভারতেরই নিজস্ব 
সম্পত্তি। পাশ্চাত্য প্রভৃতি ভারতেতর দেশে ঈশ্বরের পিতৃভাবে 
উপাসনারই প্রচলন দেখা যায়। শুধু তাহাই নহে, গ্রীষটধর্্ীবলম্বী 
বিশিষ্ট সাধকগণের অনেকে ঈশ্বরের নারীভাবারোপ করা মহ|- 
পাপের মধ্যে গণ্য করিয়া! থাকেন । আবার নারীর শক্তিভাব বা! 
ধশ্বর্যতাঁবের বহুকাল হইতে উপাসনা! করিয়! আসিলেও, ভারতের 
তন্ত্রোক্ত বামমার্গে যথার্থ বীরসাধকগণের স্তাঁয় পাশ্চাত্যের কোন 
সাঁধকই এ ভাব ঈশ্বরে আরোপ করিয়া, তিনিই “আমার শক্তি” 
এই ভাবে তাহার উপাসন! করিতে সাহসী হন না। বহু প্রাচীন 
কালে এ ভাবের কিছু কিছু নিদর্শন ইউরোপী বিশিষ্ট সাধকফুলের 
ভিতর পাঁওয় যাইলেও, বর্তমানে উহার নামগন্ধও খুঁজিয়া পাওয়া 
যায় না। প্রাচীন যুগের ইউরোপীয় কোন কোন খৃষ্টান সাধিকাঁর 
ঈশ্বরে বা ঈশ্বরাঁবতার ঈশাঁয় পতিভাব আরোপ করিয়! সিদ্ধিলাভের 
কথা শাস্ত্রনিবন্ধ দেখিতে পাওয়া ষায়। ঈশার ধ্যানে ও ভাব- 
সমাধিতে তীহারা এমন তন্ময় হইতেন যে, ক্রুশারোহণকালে ঈশার 
যে যে অঙ্গ বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহাদের সেই সেই অঙ্গের সেই সেই 
স্থান হইতে শোণিত-নির্ণমের কথাও লিপিবন্ধ আছে। অপরদিকে 
আবার উপান্ত মেরীমৃর্তির সহিত অন্থুরীয় বিনিময় করিয়া তাঁহাকেই 
নিজশক্তি ভাবিয়া চিরকাল ব্রহ্মচর্ধ পালনের কথাও ইউরোপের 
প্রাচীন যুগের বিশিষ্ট সাধক- পণ্ডিত ইরাস্মসের জীবনচরিতে 
লিপিবদ্ধ আছে! ভারতের শক্তিপুজারই ভাবানুগত হুইয়া যে 
ইউরোপের প্রাচীন যুগের এ সকল সাধকের ভিতর প্ররূপ. 
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ভাবসিদ্ধি আসিয়া! উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ইতিহাঁসসহাঁয়ে বেশ' 
অনুমিত হয়। পরবর্তী যুগ্রসকলে ভারতের সহিত এ সম্বন্ধ যত 
রহিত হইয়াছে, ততই ইউরোপ প্র পী ভাবসহায়ে আধ্যাত্মিক জগতে 
অগ্রসর হইবার ও সিদ্ধিলাভ করিবার কথা ভুলিয়া গিয়াছে । তাহার, 
উপর মার্টিন লুথর-প্রবস্তিত প্রটেষট্যান্ট ধর্ম, পূর্ণ ব্হ্মচধ্য ও সন্্াসের 
বিরোধী হইয়া কেবলমাত্র নীতিসহায়ে মানবকে জীবন গঠন 
করিতে শিক্ষ। দিয়া, ইউরোপের আধ্যাত্মিক জীবনের মূলে এককালে, 
কুঠারাঘাত করিয়াছে । আবার, জড়বিজ্ঞানের প্রসারে ইউরোপের 
দৃষ্টি বর্তমানকালে কেবলমাত্র জড়েই নিবদ্ধ থাকায়, তাহাকে 
একেবারে ইহকাল-সর্বস্ব করিয়! তুলিয়াছে। কাঁজেই যে প্রকারেই 
হউক, সংসারের ভোগন্থ লাভই ইউরোপাদি পাশ্চাত্য দেশসমূহের 
এখন পরম পুক্ুযাঁ্থ বলিয়া বৌধ হইতেছে । ইউরোপের আধ্যাত্মিক 
জীবনের এ গাঢ় অমানিশার কখন অবসান হইবে কি না, তাহা 
ঈশ্বরই বলিতে পারেন । আশাভরসার মধ্যে কেবল ইহাই দেখা! 
যায় যে, পুজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের সহায়ে ভারতের ধর্মভাব 
বর্তমান যুগে পুনরায় আমেরিকা ও ইউরোপে কথঞ্চিৎ প্রবিষ্ট 
হইয়! ধীরে ধীরে পুষ্ট ও প্রসারিত হইতেছে। 

যুগ্রাবতার ভগবান্‌ শ্রীরামকষ্ণদেবের পুণ্যাবিরভাবে নারীপ্রতীকে 
শক্তিপূজা ভারতে বর্তমান যুগে আবার বিশেষ সজীব হইয়া 
উঠিয়াছে। নারীপ্রতীকে এমন শুদ্ধ ভাবের শক্তিপৃজা জগৎ আর; 
কখন দেখিয্াছে কি' না, সন্দেহ । জগন্মাতার ধ্যানিসমাধিতে নিরন্তর 
তন্ময় হইয়! থাকা এবং তাহার প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করিয়া পঞ্চম 
বর্ষায় শিশুর স্তাঁয় তাহার উপর সর্বদা সকল বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণ. 
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আত্মনির্ভর করা, সকল নারীর ভিতর জগদম্বার সাক্ষাৎ প্রকাশ 
উপলন্ধি করিয়া সকল সময়েই তাহাদের যথার্থ ভক্তিপূর্ণচিত্তে 
মাতৃসম্বোধন করিয়া! তাহাদিগকে নিজ উপাস্ত ইষ্টদেবতার মুস্তি 
বলিয়া জ্ঞান করা; বিবাহিত হইলেও প্রাপ্তযৌবনা পত্বীর সন্দর্শন 
মাত্র মাতৃভাবের প্রেরণায় তাহাকে মুদ্তিমতী সাক্ষাৎ জগদন্বারূপে 
দর্শন করিয়া মাতৃসম্বোধন কর! এবং জবা বিহ্বল দিয়! তাহার 
শ্রীপাদপন্ম পুজা করা, দ্বণ্য বেগ্ঠারমণীফুলের ভিতরেও জগন্মীতার 
দর্শনলাভ করিয়! তাহাদিগকে মাতৃসম্বোধনে সম্মানিত করিয়া 
সমাধিস্থ হওয়া, সর্বজনসমক্ষে ভক্তিপৃতচিত্তে কুলাগারপ্রতীকে 
জগদ্যোনির পুজা করিয়া আনন সমাধিমগ্ন হওয়া, তান্ত্রিকী 
পূজার উপকরণ “কারণ দেখিবামাত্র জগতকারণের কথা মনে 
উদ্দিত হুইয়৷ প্রেমে ভক্তিতে বিহ্বল হইয়৷ পড়া এবং সর্বোপরি 
জগন্মাতার প্রেমে আত্মহারা! হইয়া স্বার্থপর ভোগন্থথ সপ্পর্ণরূপে 
ত্যাগ করিয়া পুর্ণ ব্রহ্মচর্য্যে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকা-_-শ্রীরাম- 
কুষ্ণদেবের পুণ্যময় জীবন ভিন্ন জগৎ আর কোথায়, কোন্‌ 
যুগে কোন্‌ অবতারপুরুষের জীবনেই বা, নারীপ্রতীকে শক্তি- 
পুজার খ্ররূপ জলন্ত উচ্চাদর্শ দেখিয়ঠছে? তীহার অলৌকিক 
জীবনালোকের সহায়েই, হে ভারত, তোমাকে এখন হইতে 
পবিত্রভাবে নারীপ্রতীকে শক্তিপূজাঁর অনুষ্ঠান করিতে হুইবে। 
হে ভারত-ভারতি, গুরূপদিষ্ট হইয়া পণ্ড বা বীর যে ভাবা- 
বলম্বনেই তোমরা নারীপ্রতীকে শক্তিপূজায় অগ্রসর হও ন! 
কেন, শ্রীরামকুষ্ণদেবের পবিত্র জীবন সর্বদা সম্মুখে রাথিয়া 
তনুষ্ঠান করিও ) এবং তাহার এই কথা হৃদয়ে স্থির ধারণা করিয়া 
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রাঁখিও যে, ত্যাগ, তপন্তা ও ব্রঙ্গচর্যসহায়ে একার্গী ভক্কিপ্রেমে 
সাধনায় প্রবৃত্ত না হইলে কোনও ভাবে পুজা করিয়াই জগন্মাতার 
দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে না; জানিও “ভাবের 
ঘরে চুরি” থাঁকিলেই এ পুজা বিপরীত ফল প্রসব করিবে ! 

হেবীর সাধক, তোমাকেই অধিকতর অবহিত থাকিতে 
হইবে । তোমাকেই ক্ষুরধারনিশিত দুর্গম পথ দিয়া অগ্রসর হইয়! 
নারীপ্রতীকে জগচ্ছক্তিবূপিণী জগদন্থার পুজা করিতে হইবে । 
প্রবৃত্তির কুহকে ভুলিয়া তোমারই ধৈর্যচ্যুতি হুইয়৷ পদগ্থলিত 
হইবার অধিকতর সম্ভাবনা । জানিও, ভারতের তন্ত্রকার তোমার 
জন্য নিশিপুজার বিধান করিয়া তোমাকে দিবাপেক্ষা নিশিতেই 
অধিকতর অবহিত থাকিতে সঙ্কেত করিতেছেন-_-কাঁরণ হিংস্্ 
শ্বাপদকুলের ন্যায় ভীষণ ইন্রিয়গ্রাম নিশার তিমিরাবগুগ্ঠনেই 
নিঃশঙ্ক প্রচরণে সাহসী হইয়া উঠে। ভাবিও না নিষ্কামভাবে 
নারীপুজা তোমার ভাঁবাশ্রয়ে হইবার নহে ! নিস্তেজ-ইন্দ্রিয়গ্রাম 
বৃদ্ধ দম্পতির শরীরসন্বন্ধ উঠিয়া যাইয়া পরস্পরের প্রতি ঘনীভূত 
প্রেমসম্বন্ধে অবস্থিত হইবার কথা একবার স্মরণ কর। ভাবিয়া 
দেখ, পুরুষের নিকট রমণী তখন স্থীভাবে পরিণতা ; অথব৷ 
রমণীতে এবং জননীতে তখন আর বিশেষ প্রভেদ কোথায়? 
কালধর্ম্নে তাহাঁরা তখন যে অবস্থায় উপনীত, অবহিত থাকিয়া 
সাধনাসহায়ে সর্বকাল নারীর সহিত তোমায় প ভাবে অবস্থিত 
থাকিতে হইবে) তবেই তোমার ভাঁবসিদ্ধি উপস্থিত হইবে। 
বিপদ. সমূহ, কিন্তু তজ্জন্ত তোমাকে তোমার গুরূপদিষ্ট মার্গত্যাগ 
করিতে বলিতে পারি নাঁ। যুগাবতার শ্রীরামকুঞ্জদেব কাহারও 
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ভাঁব কখনও নষ্ট করেন নাই বা কাহাকেও তদ্রুপ করিতে শিক্ষা 
দেন নাই। অবহিত থাকিয়া, ত্যাগে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিয়া, শ্রদ্ধা 
ও ভক্তির সহিত শুদ্ধভাবে উপাসনায় রত থাকিলে তুমিও কালে 
জগবন্বার দর্শনলাভে সিদ্ধকাঁম হইবে__গুরুভক্ত; শ্রদ্ধাবান্‌ সাধক, 
এই কথা তোমাকেও তিনি বার বার বলিয়া অভয় দিয়াছেন । 
অতএব জগদগুরুর গ্রীপাদৃকার ধ্যান করিয়া, তাহার এ অভয়বাণী 
হৃদয়ে ধারণ করিয়া, অবহিত হইয়া! 'শক্তিপুজায় অগ্রসর হও-_ 
ধন্য হও ! | 
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বাধিক মূল্য সডাক ২।* টাক] | উদ্বোধন-কাধ্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজী 


ও বাঙ্গালা সকল গ্রন্থষ্ট পাওয়। বায়। “উদ্বোধন”-গ্রাহকের পক্ষে বিশেষ শ্ৃবিধা ; 
নিয়ে জষ্টব্য £-- 


সাধারণের গ্রাহকের 


পুস্তক পক্ষে পক্ষে 

বাঙ্গালা রাজযোগ («ম সংস্করণ ) ১ ১৮০ 
* জ্ঞানযোগ (৭ম এ) | ১৪, ১7০ 
* ভক্তিযোগ (৮ম এ) 8০ ৪০ 
*গ কর্দাযোগ (৭ম এ) ৮৯ 1০ 
*  পত্রাবলী ১ম ভাগ (৫ম এ) 14০ 1, 
". ত্র ২য়ভাগ (৩য় &) 19০ 15 
*. ই ওয়ভাগ (২য় এ) 19, 1০. 
* এ হর্থভাগ চা 5 
* ভক্তি-রহস্ত (৪র্থ 2) ০. 1৮০ 
*্গ চিক্কাগে। বক্তৃতা (৫ম এ) 14» 1/* 
. ভাববার কথ! (এম এ) ০ 19* 
* প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভেষ্ঠ এ) ০ থে 
* পরিবাজক (৪র্থ এ) ৯. 15 
* ভারতে বিবেকানন্দ ( ৫ম এ) ২০ - ই* 
* বর্তমান ভারত (৬ষ্ঠ এ ) , , 4৯. , 1/» 
প. মদীয় আচারধাদেব (৩য় উ) 19/% 1১০ 
*  পওহারা বাবা (৪র্থ এ) ৩০ %১০ 
* হিন্দুধন্মের নব জাগরণ ।ণ* 1/» 
" মহাপুরুষ প্রসঙ্গ (২য় এ) 8%* 1, 


শ্্রীপ্ত্রীরাক্ুক্ত উপছেশ-( পকেট এডিশন ) (১*ম সং) স্বামী 
ব্রহ্ধানন্দ সহ্ব।লত | মূলা ৭ আন! ! 

স্ঞারতে শক্ত্িপুঙ্ঞ1-খাম। সারদানন্দ-প্রণীত | মুল্য ।1*--উদ্বোধন- 
গ্রাহক-পক্ষে 1/* আনা । 

মিশনের অন্তান্ত গ্রস্থ এবং শ্রীরামকৃ্চদেবের ও স্বামী বিবেকানন্দের নান। 
[ কমেৰ ছবির “ক্যাটালগে”র জগ্ত “উদ্বোধন”-কার্য্যালয়ে পত্র লিখুন । 
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শ্রীশ্রীরামক্ঞ্চলীলা প্রসঙ্গ-__ছ্মৎ স্বামী লারদানন্দ প্রণীত । 
ষে সার্বজনীন উদ্বার আধ্যাত্মিক শক্তির সাক্ষাৎ প্রমাণ ও পরিচয় পাইয়। 
শ্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ বেলুড়মঠের প্রাচীন সন্যাসিগণ শ্রীপ্ীরামকৃ্দেবকে 
জগদৃগুরু ও যুগাবতার বলিয়া স্বীকার করিয়! তীহার শ্রীপাদপন্পে আত্মসমর্পণ 
করিয়াছিলেন, সে ভাবটা বর্তমান গ্রন্থে অতি উত্তম রূপে 'বৰৃত হইয়াছে ঃ 
তাহার প্রধান কারণ--্রন্থকার স্বয়ং তাহাদের অন্যতম । বস্ততঃ শ্রীরামকৃষ- 
দেবের অলৌকিক মহছুদার জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে এরূপ ভাবের পুস্তক 
ইতিপুর্বে আর প্রকাশিত হয় নাই৷ র্‌ 

্রন্থথানির আপাততঃ ৫ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে । যথ| ?__পূর্ববকথ! ও 
বাল্যজীবন,_-%%* আনা । গুরুভাব-_পূর্ববাদ্ধ,--১।* আন। । গুরুভাব-_ উত্তরার্ধ, 
--১॥* আনা। সাধকভাব,১॥* আন।। দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ,_-১/৮%* আনা । 

“উদ্বোধন”পত্রের গ্রাহক ইহাদের প্রত্যেক খণ্ড যথাক্রমে নিল্ললিখিতরূপ 
কম মুল্যে পাইবেন ।-4০ ১.৯, ১০০১ ১৪/০১ ১1/০ আন! । 


স্বামিজীর সাঁহত হিমালয়ে-স্টটার নিবেদিতা প্রণীত-- 
০69৪ 3০109 ঘ। 21009217269 ৮71) 009 95251 ড197287105” 
নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ । এই পুস্তকে পাঠক শ্বামীজীর বিষয়ে অনেক নূতন 
কথা৷ জানিতে পারিবেন ;_-ইহ1 নিবেদিতার “ডায়েরী” হইতে লিখিত। স্ন্দর 
বাধান, মুল্য ৮* বার আন মাত্র । 


স্বামি-শিষ্য-সংবাদ-শরচ্ত্র চতরবর্তী প্রণিত_( চতুর্থ 
সংস্করণ )। ন্বামীজী ও বর্তমানকালে ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি নানা সমস্তামূলক 
বিষয় দকলে তাহী'র মতামত সংক্ষেপে জানিবার এমন সুযোগ পাঠক ইতিপূর্বে 
আর কথন পাইয়াছেন কিনা সন্দেহ। পুস্তকখানি ছ্‌ই খণ্ডে বিভক্ত। প্রতি 
পৃণ্ডের মূল্য ১২ এক টাকা । 


[নিবেদিতা -প্মতী সরলাবাল! দাসী প্রণীত ( হর্থ সংস্করণ )__স্বামী 
সারদানন্দ লিখিত ভূমি স্কা! সহিত) । বঙ্গসাহিত্যে সিষ্টার নিবেদিতা -সন্বন্ধীয় তথ্য- 
পূর্ণ এমন পুস্তক আর নাই । বন্থুমতী বলেন_-"* * * এ পব্যস্ত ভগিনী 
নিবেদিতা সম্বন্ধে আমর) যতগুলি রচন] পাঠ করিয়াছি. শ্রীমতী সরলাবালার 
“নিবেদিতা” তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহা! আমরা অসঙ্কোচে নির্দেশ. করিতে পারি। 

ক কন) শ্ামুল্ায ।* আনা । 


